প্রথম সংস্করণ--১৩১৫ 


সাধারণ বাধাই চার টাকা 
কাপড়ে বাঁধাই পাচ টাকা 


সবন্বত্ব সংরক্ষিত 


খা 


প্রকাশক শ্রীঅনিল গুপ্ত 
কথামূত ভবন । ১৩।২ গুরুপ্রসাঁদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা ৬ 


মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ 
_বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাত। ৬ 





যাগার চক্ষু 


শ্রীরামর্জ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি )_যোগীর মন 
স্ব্বদাই ইঈশ্বরেতে থাকে, “স্ববর্ধদাই ইঈশ্বরেতে আত্মস্থ । চক্ষু 
ফ্যাল্ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে--সব 
মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! তাচ্ছা, 
আমায় সেই ছবি দেখাতে পার? 
মণি_-যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই। 
[ ২৪শে আগষ্ট ১৮৮২, দক্ষিণেশ্বর | 
[শ্রীস্রীরামকৃষ্ণকথামুত, ৩য় ভাগ-__২য় খণ্ড] 
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আমা 


যদা যদা হি ধর্থাস্ত গ্রানি্ভবতি ভারত। 
অত্যুথানমধর্মন্য তদাত্বানং হ্জাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ দু্তামূ। 
স্থাপনায় মন্তাবামি যুগে যুগে 


্রীত্রীগুরুদেব ভীপাদপদ্স ভরস! 


পুজা ও নিবেদন 


নমন্তে ভুবনেশাণি নমন্ডে প্রণবাত্বকে | 
সর্ধ্ববেদান্তসংসিদ্ষে নমো হ্রী'কারযূর্ভয়ে ॥ 


মা, 
আস্থিনের মহামহোৎসব উপস্থিত__ আমাদের নৈবেছ্ গ্রহণ কর। 


প্রীপ্রীরামকুফকথামৃত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেছ্ঠ | 

মাঃ তোমার আঁীর্ববাদে শ্রীশ্রীকথামূত প্রথমভাগের চতুর্থ সংস্করণ, 
দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা করিতেছি যেন স্রী্রীঠাকুরের 
শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাহার শ্রীমুখ-নিঃহত বেদান্ত কাব্য চিন্তা 
করিয়া__তীহার শ্রীমুখের কথামত পান করিয়া-তাহার ভক্তসঙ্গে 
বিহার, অলৌকিক চরিত্র, স্মরণ মনন করিয়া দেশে দেশে ও সব্ধর্বকালে 

তোমার সন্তানদের হৃদয়ে শাস্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপন্সে শুদ্ধা তত ও 
অস্তে পরমপদ লাভ হয়। 

মা, ৬ঠাকুরের কথা ও তাহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমর! 
ঈশ্বর লাভের জন্য নরেক্দ্রের ব্যাকুলতা৷ ও তীব্র বৈরাগ্য (১) চিন্তা 
করি। আবার ৬বিদ্ানাগর, শশধর, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি পণ্ডিত- 
দের প্রতি “তাহার আশ্বাসবাণী ও ভক্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা করিব। 
বাহার! 'আমি পাপী আমার কি আর উদ্ধার হইবে' এইরূপ ভাবিতেছেন, 
তাহাদের (২) প্রতি অভয়বাণী যেন আমরা না ভুলি। আর ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ ই ই মঙলবাণী (৩) 
যেন আমাদের মূল মন্ত্র হয়। 
দেবীপক্ষ, আশ্বিন একাস্ত-শরণাগত।_ 

১৩১৫ | তোমার প্রণত সম্তানগণ । 


১) ৩৪৬ (২) ১৫৭, ১৬১ (৩) ১৭৫ ৩৬২ 
চুর 


শ্রীত্রীমার আশীর্বাদ 

বাবাজীবন,- 

তীহার "নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইছাতে 
তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ 
সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্বকমত তিনিই প্রকাশ 
করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে 
নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাহার কথা আছে তাহা 
সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই 
এ সমস্ত কথা বলিতেছেন । ২১শে আধাঢ়, ১৩০৪। 


রঃ 


 শ্রীুধকধিত গরিত্তধা. 

ঠাকুরের জন্মাবর্ধি ঘটনাগুলি লইয়া তাহার চরিতামূত ধারাবাহিকরূপে 
বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। 
ীপ্রীকথামূত অস্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে ্রীমুখ-কথিত- 
চরিতামূত অবলম্বন করিয়া এইটি লিখিবার উপকরণ পাওয়া যায়__ 

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়__ ূ 

১ম (050 8170. ১9007:090. 070 0109 88006 09). 

ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণ শ্রীয়ুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা 
ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,__-আর যাহা ভক্তের সেই 
দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শরীন্রীকৃথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ- 
কথিত চরিতামূত এই জাতীয় উপকরণ । শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের 
কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, 
তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবা ভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়। 
দৈনন্দিন বিবরণে 1)1তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় 
উপকরণ প্রত্যক্ষ (01901) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, 
বার, তিথি সমেত। ্‌ 

৬য় (1)10906 09৮ 010900:060 ৪৮ 0178 61108 01 &)6 
1199001 )১-- 2 

ঠাকুরের শ্রীয়ুখে ভক্তের! নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে পু 
স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য" 
অবতারের প্রায় এই রূপই হইয়াছে । তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া! 
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পু 





যে লি থাকতে ছে ছলে সাব তাহ গা ক 
পা ৩য় (রজত 808 আগত ঞ ৮০৩ 0005 ০£ 8০ 
রাগ 5 বু | 
১ ঠাকুরের মনা ৬ছাদয় মুখোপাধ্যায়, রাম ম চাটুয্ে প্রভৃতি 
 অন্থান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধ 
আমরা যাহা শুনিয়াছি, অথবা ৬কামারপুকূর ৬জয়রামবাটা, শ্যামবাজার 
নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাহার চরিত সম্বন্ধে যাহা 
শুনতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ। 

্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়ন কালে গ্্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের 
উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাহার ধারাবাহিক চরিতামুত যদি ভিন্ন 
আকারে শ্রীম- প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর 
উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রুমুখ-কথিত চরিতামূতের উপর নির্ভর করিয়া 
লেখা হইবে । ইতি, কলিকাতা, সন ১৩১৭, ইং ১৯১০ । 


০ 


প্রথম ৪ 


দ্বিতীয়, 
তৃতীয় 
চতুর্থ 
পঞ্চম 
সপ্তম 


অষ্টম 


নবম 
দশম 


একাদশ 


ত্রয়োদশ 


| দাস ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
| দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে 


দক্ষিণেশ্বরে মণি, বলরাম প্রভৃতি সঙ্গে 
অধর, ৬যছ্ু মল্লিক ও ৬খেলাত 
ঘোষের বাটীতে 
দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে 
'দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, হাজরা, মণি 
প্রভৃতি সঙ্গে 
ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভক্তসঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ত্রেলোক্য 
প্রভৃতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে অধর, বিজয়, মণি 
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
প্রহলাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে বাবুরাম, 
মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে বাবুরাম, ছোট নরেন, মাষ্টার, 


পলটু, তারক প্রভৃতি : 


(সম্ভবামি যুগে যুগে”) 
অন্তরঙ্গ সঙ্গে বলরাম মন্দিরে ও 
দেবেন্দরের বাটীতে 
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৪৭ 


৬৩ 


৭১ 
৮২. 


১০৪ 


১৩২ 


নর 


খণ্ড « বিষয় 
রে বলরাম মন্দিরে দিরিশ, মাষ্টার 


কাণ্ডতেন, ত্রেলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি 


৫০০৪ ভত্তসঙ্কে .. .** 

অষ্টাদশ কলিকাতায় প্রীনন্দ বন্ধু প্রভৃতির বাটাতে . -** 

উনবিংশ শোকাতুরা ত্রাহ্মণীর বাটাতে ভক্তসঙ্গে 
বিংশ শ্বামপুকুর বাঁটীতে সুরেন্দ্র, মণিঃ 


ডাঃ সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


একবিংশ শ্যামপুকুর বাটাতে ডাঃ সরকার, নরেন্দ্র 


মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে 


দ্বাবিংশ শ্যা্সপুকুরে একালীপৃজ দিবসে ভক্তসঙ্গে 


ঙ 


ত্রয়োবিংশ কাশীপুর বাগানে নরেজ্জাদি ভক্তসঙ্গে 
চতুবিবংশ কাশীপুরে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি সঙ্গে 
* (এর ভিতর থেকে যা কিছু?) 
পঞ্চবিংশ কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে 
( বুদ্ধদেবতত্ ) 


ষড়বিংশ কাশীপুর বাগানে শশী, রাখাল, সুরেন্্র 
প্রভৃতি জর্জে  *** 


পরিশিষ্ট বরাহনগর মঠ, নরেন্দরাদি ভক্তগণ 
॥%০ 


খা টি সঙ্গে - 
পঞ্চদশ বলরাম মন্ৰিরে নরেন, ভবনাথ, গিরিশ 

০ | প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে **' 
_ যোড়শ জি রামের বাটীতে . *" 
* ঈপ্ুদশ  দক্ষিণেশ্বরে দ্বিজ, পণ্ডিতজী, মাষ্টার, 


২২৯ 
২৪৬ 


২৫৩. 


২৮০ 


২৯৪ 


৩০৪ 


৩১৭ 


৩৩৫ 
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শীবামরবধামূত 
জুভীন্ম ভা 
প্রথম খণ্ড 


কলিকাতায় গ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিষ্ভালাগরের সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন 


রথ গরিম্ 


. বিগ্াগাগরের ঘাট 


আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খুষ্টাবব। 
বেলা ৪ট! বাজিবে। | 

ঠাকুর প্রীরামকুষ্ণচ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া 
বাছুড়বাগানের দিকে আমিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও রঃ ৫: 
বিষ্ঠানাগরের বাড়ী যাইবেন। 

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। 
এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরমিং নামক গ্রামের নিকটবন্তী | 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া 
আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাহার 
পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথ শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে 


সি ২. পাকা ভাগ টি হই মর 
_ অধ্যাপনা করেন শুনিয়া ভীহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিভাসাগরের 
কাছে কি লইয়া যাইবে! আমার দেখিবার বড় সাধ হয়: 
মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে ,সেই কথা বলিলেন। বিষ্তাসাগর আনন্দিত 
হইয়া! তাহাকে এ একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া! আনিতে 
বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম পরমহংস”? 
ভিন কি গেরুয়া কাপড় পারে থাকেন? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা 
না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লাল পেড়ে কাপড় পরেনঃ জামা পরেন, 
বার্নিশ করা চটী জুতা পরেন, রাপমণির কালীবাড়ীতে একটি ঘরের 
ভিতর বামু করেন, সেই ঘরে তক্তাপোস পাতা আছে-_ তাহার উপর 
বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহিক 
চিহ্ন নাই,__তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহনিশি তাহারই 
চিন্তা করেন । 
গাড়ী দক্ষিনেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল. পার 
হুইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহাষ্ট স্বীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা 
বলিতেছেন, এইবার বাছুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর 
বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমা 
স্টে আসিয়া হঠাৎ তীহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ ধার 
উপক্রম | রর 
গাড়ী ৬রামমোহন রায়ের বাগানবাটার কাছ দিয়া পা 
মাষ্টার ঠাকুরের ভাবাস্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি 
রামমোহন রায়ের বাটা । ঠাকুর বিরক্ত হইলেন $ : বলিলেন, এখন ও সব 
কথ। ভাল লাগছে না । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। | 

বিষ্যাসাগরের বাটার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ 
পছন্দ । জায়গার মাজখানে বাটা ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর । 





“উজার বা টে জ ৪ রি 


| বাড়ীর পশ্চিম ধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ | 
দিকো। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে 
পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চিমদ্িকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে 
হয়। উপরে বিদ্ভাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি 
কামরা, তাহার পূর্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর 
শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে--এই কয়টি 
কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি 
অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাধান বইগুলি সাজানো 
আছে। হলঘরের পৃব্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে । বিগ্ভাসাগর 
যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্ত হইয়া বসেন । 
ধীহারা দেখাশুন1 করিতে আসেন, তাহারাও টেবিলের চতুর্জিকে চেয়ারে 
উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামঞ্্রী- কাগজ। কলম, 
দৌয়াত, ব্লটং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাধান হিসাব পত্রের খাতা, ছৃ'চার- 
খানি বিদ্ভাসাগরের পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে--দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এ কাষ্টাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছন আছে__সেইখানেই 
ইনি শয়ন করেন। 

টেবিলের উপর যে পত্রগুলি চাপ রহিয়াছে--তাহাতে কি লেখা 
রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে-আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, 
দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, 
আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমার মাসোহারা ঠিক সময়ে 
পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে । কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে 
ফ্রি ভন্তি হইয়াছি কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ 
লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না-আমাকে একটি 
চারুরি করিয়া দিতে হবে । তার স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন__. 





১ * রাম কফকথাত_আর তা ভাগ ধু ১৮৮২, ই আগ 
আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে 
হইয়াছে । এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাত হইতে 
লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা 
পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা 
লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেইদিন 
_ আপিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়৷ দিবেন। 

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া 
বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া 
আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের হ্যায় বোতামে হাত দিয়! মাষ্টরকে 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন, “জামার বোতাম খোলা রয়েছে,__এতে কিছু 
দোষ হবে না?” গায়ে একটি লংক্রথের জামা, পরনে লাল পেড়ে কাপড়, 
তাহার আচলটি কাধে ফেলা । পায়ে বাণিশ করা চটি জুতা । মাষ্টার 
বললেন, “আপনি ওর জন্য ভাববেন না আপনার কিছুতে দোষ হবে নাঃ 
আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই । বালককে বুঝাইলে যেমন 
নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন । 


দিতীয় গরিচ্ছেদ 
বিষ্ভাপাগন্ন 


সিঁড়ি দিয়া উটিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে .(উঠিবার পর ঠিব 
উত্তরের কামরাটিতে ) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন 
বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্স দক্গিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মু 
একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্ববধাত 
একখানি পেছন দিকে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পা 


ক 
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ও পল্চি পারে কয়েকখানি চেয়ার । বিদ্যাসাগর ছু- বন্ধুর সি 
কথা কহিতেছিলেন। | 
ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া] অভ্যরন 


করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্ত, টেবিলের পূর্ধবপার্খে ঠাড়াইয়া আছেন । 


বামহত্ত টেবিলের উপর । পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্ভাসাগরকে পূর্বব- 
পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন! 
বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা 
১৬১৭ বৎসর কড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি ভূতা গায়ে 
একটি হাত কাটা ফ্রানেলের জামা । মাথার চতুষ্পার্খব উড়িষ্যাবাসীদের 
মত কামানো । কথা কহিবার সময় দ্রাতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া 


যায়,__দাতগুলি সমস্ত বাঁধন। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও 


একটু খর্ববাকৃতি। ব্রাহ্মণ--তাই গলায় উপবীত। 

বিগ্ভাপাগরের অনেক গুণ | প্রথম-বিষ্ঠান্ুরাগ | একদিন মাষ্টারের 
কাছে এই বল্তে বল্তে সত্য সত্য কেদেছিলেন, “আমার তো খুব 
ইচ্ছ। ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কে তা হ'লো! সংসারে পড়ে 
কিছুই সময় পেলাম না)” দ্বিতীয়_ দয়া সবর্বজীবে | বিষ্যাসাগর দয়ার 
সাগর । বাছুরের! মায়ের ছুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর 
ধরিয়া ছুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অন্ুস্থ 
হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চডিতেন 
না--ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি 
মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া নাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাট। 
পড়িয়া আছে । দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে 
আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন । তৃতীয় _স্বাধীনতাপ্রিয়তা। 
কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের 


৬ . উীরমককথা্ত_ওম লা [৮ আগট 


 (প্রিল্সিপ্যালের ) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ-_লোকাপেক্ষ) 
করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাদিতেন $ তাহার কন্যার 

বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড় ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। 
_ পঞ্চম-মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই 
বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে ) না আসো তা হ'লে আমার ভারি মন 
থারাপ হবে,_তাই কলিকাতা হইতে ইাটিয়া গেলেন । পথে দামোদর 
নদী ১ নৌক! নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজ! 
কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত ! 
বললেন-_মাঃ এসেছি ! | 


[শ্ত্ররামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্তাষণ ] 


ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দীড়াইয়া আছেন। 
ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাকো। দেখিতে 
দেখিতে বাড়ীর ছেলের! ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাড়াইলেন | 

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭1১৮ 
বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে-_বিষ্ভাসাগরের কাছে পড়া শুনার 
সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, খষির অন্তদৃষ্টি, 
ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে 
বলিতেছেন, মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিষ্ভার 
সংসার ! এ অবিদ্ভার ছেলে! ৃ 

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্তার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু শ. কারী বিদ্যা নি জ্জন 
তাহার পক্ষে বিড়ম্বন! মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন? 
_... বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন, ও 
_. মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি?- 


.... বিষ্ভাসাগরের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ * রি 
তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আম্গুন না। বিষ্কাসাগর ব্যস্ত হইয়৷ ভিতরে গিয়া 
কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে 
এসেছে । ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা, ভবনাথও 
কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্াসাগর বলিলৈন, 
ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্চে না। ঠাকুর একটি ভক্ত ছেলের 
কথ| বি্ভাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের 
সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, এ ছেলেটি বেশ সঃ আর 
অন্তঃসার যুমন ফন্ভুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই জিব জল 
বইছে দেখা যায় ! 

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্তে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দ্াড়াইয়া। 

শ্রীরামকৃ্₹-_আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল 
হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি । ( সকলের হাস্ত )। 

বিদ্যাসাগর ( সহাস্তে )--তবে নোনা জল খানিকটা নিযে যান! 
( হাস্ত ) 

শ্রীরামকৃঞ্ণ_না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিষ্তার 
সাগর নও, তুমি যে বিদ্ভার সাগর ! (সকলের হাস্য )1 ই ক্ষীর- 
সমুদ্র! (সকলের হাস্ত )। 

বিদ্যাসাগর-_ত! বলতে পারেন বটে । 

বিষ্ঠাসাগর চুপ করিয়। রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 


[ বিদ্যালাগরের সান্বিক কর্ধমা-_তুমিও সিদ্ধপুরুষ' ] 


“তোমার কন্ধম সাত্বিক কর্ম । সত্বের রজঃ। সত্বৃগুণ থেকে দয়! 
হয়। দয়ার জন্য যে কণ্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ন বটে-_কিন্তু এ 


৮. * শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামূত -৩য় ্রাগ  [ ১৮৮২, ৫ই আগষ্ট 
রজোগুণ -সন্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোক- 
শিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন- ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য । তুমি 
বি্ভাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে 
ভর্গবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্যা, গুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম 
নিধাম নয়। আর সিদ্ধ ত তুমি আছই।” 
_.. বিদ্যাসাগর - মহাশয়, কেমন ক'রে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )_-আলু পটল সিদ্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা 
তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য )| . 

বিদ্যাসাগর ( সহাস্তে )- কলাই বাটা! সিদ্ধ তো শক্তই হয়! 
( সকলের হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_তুমি তা নও গো শুধু পণ্ডিতগ্ুলো দরকচ৷ পড়া! 
না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে । 
যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাঞ্চনে 
আসক্তি শকুঁনির মত পচা মড়া খুঁজছে । আসক্তি অবিদ্যার সংসারে । 
দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার এই্বর্ধা। 

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই 
আনন্দময় গুরুষকে দর্শন ও তাহার কথামুত পান করিতেছেন । 


তৃতীয় গরিচ্ছে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্ঞানযাগ বা (বদান্ত বিঢার 


বিদ্ঠাসাগর মহাপপ্ডিত। যখন মংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের 
শ্রেণীর সর্ব্বোতকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। গ্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও 
্বর্ণপদকাদি, (100908] ) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত 
কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
সংস্কৃত কাব্যে পারদশিতা৷ লাভ করিয়াছিলেন । অধ্যবসায় গুণে নিজে 
চেষ্টা করিয়া ইংরাজি শিখিয়াছিলেন। 

ধন্ম বিষয়ে বিষ্ভাাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি 
দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, আমার 
তো বোধ হয়,__ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই ।" হিম্দুদের 
হ্যায় আদ্ধাদি ধর্মমকম্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, 
বাঙ্গালায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে শশ্রীত্রীহরিশরণম্” 
ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন । 

মাষ্টার আর একদিন তাহার মূখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্থে 
কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাকে তো জানবার যো 
নাই! এখন কর্তব্য কি? আমর মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের 
এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পুথিবী স্বর্গ ভয়ে 
পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা! উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়। 

বিদ্যা ও অবিষ্ভার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ত্রন্মজ্ঞানের কথা 


১০: শ্রীস্রীরামকষ্জকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮২, ৫ই আগষ্ট 
কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপত্তিত। যড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়া- রে 
ছেন বুঝি ঈশ্বরের বিষয় জানা যায় ন1। | | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম__বিষ্া ও অবিষ্ভার পার। তিনি রাত বি 

[61001910 01177011-- ব্রহ্ম নিলিপ্ত__জীবেরই সম্বন্ধে ছুঃখাদি নী 

“এই জগতে বিদ্যামায়া অবিষ্ঠামায়া ছুইই আছে; জ্ঞান ভক্তি 
অছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে, সংও আছে, অনৎও আছে। 
ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নিলিপ্ত। ভাল মন্দ 
জীবের পক্ষে, সং অসৎ জীবের পক্ষে, তার ওতে কিছু হয় না। 

“যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা 
জাল ক'র্ছে। প্রদীপ নিলিপ্ত! 

“নূর্ধ্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার ছুষ্টের উপরও দি | 

“যদি বল ছুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর 
এই যে, ও সব জীবের পক্ষে । ব্রহ্ম নিলিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ 
আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। 

[ '্রহ্ম অনিরর্ষচনীয় অব্যপদেশ্যম্‌ণ ] | 
010 [701000%70 810 [010101)0%78,1)10,৮ 

“ত্রহ্ধ যৈ কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। 
বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ; যড়দর্শন, সব এটো হ'য়ে গেছে ! মুখে পড়া হয়েছে? 
মুখে উচ্চারণ হয়েছে_তাই এটো হয়েছে । কিন্তু একটি জিনিস 
কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই সে জিনিসটি ব্রহ্ম । ্হ্ষ থে কিং আজ পর্যন্ত 
কেহ মুখে বল্তে পারে নাই ।” ক 

বিদ্যাসাগর ( বন্ধুদের প্রতি )-ব1! এটি তো বেশ কথা! আজ 
একটি নূন্তন কথা শিখলাম । 

্িরামরুক--এক বাপের ছুটি ছেলে । ব্রন্গবিদ্যা শিখবার জন্য 


ৃ ১ বিদ্যাসাগরের বাটাতে ্রীরামকৃষ্ণ *: .... ১১ 
ছেলে ছুটিকে, বাপ আচার্য্ের হাতে দিলেন। কয়েক বদর পরে . 
তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। 
বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “বাপ ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি ? 
বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে ব'লে ব্রন্মের স্বরূপ বুঝাতে 
লাগলো ! বাপ চুপ ক'রে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল । মুখে কোন কথা নাই। বাপ 
তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বল্লেন, “বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। 
্রঙ্ধ যে কি, তা মুখে বলা যায় না।। 

“মানুষ মনে করে, আমরা তাকে জেনে ফেলেছি । একটা পি*পড়ে 
চিনির পাহাড়ে গিছিলো । এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক 
দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে,-এবার 
এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাবো । ক্ষুদ্র জীবের! এই সব মনে করে। 
জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত । 

“যে যতই বড় হউক না কেন, তাকে কি জানবে? শুকদেবাদি ন। 
হয় ডেও পি পড়ে,চিনির আট দশটা দান! ন! হয় মুখে করুক । 

[ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-_নিবিবকল্প সমাধি ও ব্রক্মাজ্ঞান ] 

“তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে-_সে কি রকম বলা জান? একজন 
সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলেঃ সে লোক 
মুখ ই! করে বলে, ! কি দেখলুম ! কি হিল্লোল কল্লোল ! ব্রন্মের 
কথাও সেই রকম । বেদে আছে-তিনি আনন্দ ন্বরূপ-_সচ্চিদানন্দ। 
শুকদেবাদি এই ত্রহ্মসাগর তটে দীড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন । 
এক মতে আছে-_তারা এ সাগরে নামেন নাই । এ সাগরে নামলে 
আর ফিরবার যো নাই। 


১২ ী্রীরামকৃফকথামূত__ওয় ড্রাগ [ ১৮৮২, ৫ই আগস্ট 


“সমাধিস্থ হ'লে ব্রন্াঙ্ঞান হয় বরহ্মদর্শন হয়__সে অবস্থায় বিচার 
একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে 
বল্বার 1র শক্তি থাকে না। 


র্‌ গের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপ্‌তে গিছলো। 


( সকলের হাস্য )। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া 


আর হল না। যাই, ই নামা অমনি গলে ষ যাওয়া । কে আর খপর 
_দিবেক ৮ ). ০ সস 

একজন প্রশ্ন করিলেনঃ “সমাধিস্থ ব্যক্তি, ধাহার ব্রঙ্গজ্ঞান হয়েছে 
তিনি কি আর কথা কন না ?” | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিষ্াসাগরাদির প্রতি )_-শঙ্করাচার্ধ্য লোক শিক্ষার 
জন্য বিষ্ঠার “আমি রেখেছিলেন । ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে 
যায়। যতক্ষণ দর্শন ন1 হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কীচা যতন্গণ 
থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাক! ঘির কোন শব্দ থাকে না। 
কিন্তু যখন পাচা ঘিয়ে আবার কাচা লুচি পড়ে--তখন আর একবার 
ট্যাক কল্‌ কল্‌করে। যখন কীচ লুচিকে পাকা করে, তখন আবার 
চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্ত আবার 
নেমে আসে”আবার কথা কয়। 

“যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ ভন্‌ করে। ফুলে বসে 
মধু পান করতে আরন্ত ক'লে চুপ হয়েযায়। মধুপান কর্বার পর 
মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুণ গুণ করে। 

“পুকুরে কলসীতে জল ভরবা'র সময় ভক্‌ ভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে 
গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্ত )। তবে আর এক 
. কল্দীতে মদি ঢালা ঢালি হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়।” (হাস্য )। 


1 
রং 
কা র্মি 
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চুরধ গরিচ্ছে 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বিতবাদ, হিশিষাদ্বৈতবাদ 
ও (দ্তঘাদ্‌ এই তিনের সমহ্বয় 
190017011190101 01 1077-1)0911910, 00811690 
00-1)08119100 870 1)081130). 
শ্রীরামকৃষ্ণ__খধিদের ব্রহ্জ্ঞান হ'য়েছিল। বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র 
থাকলে এই ব্রহ্গঙ্ঞান হয় না। খধিরা কত খাটুতো। সকাল বেলা 
আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা ক'রত, 
রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোয়া 
এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদ। রাখতোঃ তবে ব্রঙ্মকে বোধে 
বোধ ক'রতো । 

“কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় সোইহং 
বলা ভাল না। সবই করা যাচ্চে, আবার “আমিই ব্রহ্ম বলা ঠিক 
নয়। যাঁরা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের “আমি” কোন মতে 
যাচ্চে না, তাদের “আমি দাস' “আমি ভক্ত এ অভিমান ভাল। 
ভক্তিপথে থাকলেও তাকে পাওয়া যায় । 

“জ্কানী “নেতি" নতি” করে বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্গকে 
জান্তে পারে । যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌছান 
যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী ধিনি বিশেষরূপে তার সঙ্গে আলাপ করেন, 
তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে 
তৈয়ারী, সেই ইট, চুণ, সুরকিতেই, সি'ড়িও তৈয়ারী । “নেতি' “নেতি 
ক'রে ধীকে ত্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনি জীব জগৎ হয়েছেন। 
. বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নিগুপ%তিনি সগুণ। 






আহদেন িরেকরণ, লোক াক থাকতে গা বলা, আবার লেষে' 
ীরা সমাধিস্থ হায়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, দয়ার নেমে এসে দেখেন যে, 
জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন । সা, রে, গা, মা, পা বা” নি। নিতে 
অনেকক্ষণ থাঁকা যায় না। “আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই 
আমি, তিনিই জীব জগত সব। এরই নাম বিজ্ঞান । | 

“জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির 
পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য ভক্তিপথও সত্য, সব পথ দিয়ে.তার 
কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ বাসি রেখে দেন, ততক্ষণ 
ভক্তিপথই সোজা । 

“বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্গ অটল, নিক্ক্িয়; স্ুমেরবৎ। এই জগৎ 
সংসার তার সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে। তিনি নিলিপ্ত। 

“বিজ্ঞানী দেখে ঘিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান ; যিনিই গুণাতীত, 
তিনিই যড়েশ্বর্ধ্যপূর্ণ ভগবান । এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি 
বৈরাগ্য, জ্ঞান” এ সব তার এশ্বর্ধ্য। (সহাস্তে ) যে বাবুর ঘর দ্বার 
নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো সে বাবু কিসের বাবু । ( সকলের হাস্ত )। 
ঈশ্বর যডৈশ্ব্য্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি এশরর্্য না থাকৃতো তা হ'লে 
কে মানতোখ ( সকলের হাস্ত )। 


[ বিভুরূপে এক-_কিন্তু শক্তিবিশেষ ] 
“দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার । কত রকম জিনিস-_চন্দ্র 


সূর্য্য, নক্ষত্র । কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাগ, মন্দ, কার বেশী 


শক্তি, কারু কম শক্তি 1” 
বিষ্ভাসাগর-তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি 


দিয়েছেন ? রা 





বা ৷ কিন্ত শক্তি বিশে. তানা হলে একজন লোকে রর 
জনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায় আর 
ত। না হ'লে তোমাকেই বা. সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং 
বেরিয়েছে ছুটো 11 (হান্ত)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্কা আছে-_ 
অন্যের চেয়ে, তাষটু তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ 
কথা মানো কিনা? [ বিষ্যাসাগর মৃদু মৃছু হাসিতেছেন। 


এ শুধু পাণ্ডিতয, পু থিগত বিষ্া অসার--ভক্তিই সার ] 


্্ীরামকুষ্*_শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাকে পাবার উপায়, 
তাঁকে জানবার জন্তই বই পড়া। একটি সাধুর পু'থিতে কি আছে, 
একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় “ 
রাম? লেখা রয়েছে-_আর কিছুই নাই ! 

“গীতার অর্থ কি? দশবার বল্লে যা হয়। গীতা” গীতা, 
দশবার বলতে গেলে, ত্যাগী” ত্যাগী হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা, 
হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। 
সাধুই হোক্‌, সংসারীই হোক্‌, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। 

“চেতন্াদেব যখন দক্ষিণে তীথ ভ্রমণ ক'রছিলেন-_ দেখলেন একজন 
গীতা প'ড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর. কাদছে-_ 
কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্তদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ 
সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে ঠাকুর! লোক এ সব কিছুই বুঝতে 
পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন তবে কেন কীাদছো? ভক্তটি 
বল্পে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অঙ্জুন 
কথ! কচ্চেন। তাই দেখে আমি কীদৃছি।” 


গম গরিষ্থে 
ভক্তিযোগের রহস্য 
[079 ১৩০৫৩ 06100811910 


শ্রীরামকৃষ্ণ __বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে 
“আমি যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে) 
আর সাধারণ জীবের “অহং" যাঁয় না। অশ্বথ গাছ কেটে দাও, তার 
. পর দিন ফেকৃড়ি বেরিয়েছে । (সকলের হাস্ত ) ! 

“জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথ! থেকে “আমি' এসে পড়ে! 
স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক ছুড়ছুড় 
ক'রছে। জীবের আমি ল'য়েই ত যত যন্ত্রণা । গরু হাম্বা” (আমি) 
হান্বা" (জামি ) করে, তাই ত অত যন্ত্রণী। লাঙলে যোড়ে, রোদ বৃষ্টি 

গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুংতা। হয়, 
ঢোল হয়,_-তখন খুব পেটে । (হাস্য )। 

“তবুও নিস্তার নাই । শেষে নাড়ী-ভুড়ী থেকে তাত তৈয়ার হয়: 
সেই তাতে ধুনুরীর যন্্ হয়। তখন আর “আমি' বলে নাঃ তখন বলে 
উন ( অর্থাৎ তুমি, তিমি? )। যখন তুমি” তিমিঃ বলে 

তখন নিস্তার হে ঈশ্বর আমি দাস, তুমি প্রভূ আমি ছেলে, তুমি মা। 

“রাম জিজ্ঞামা করিলেন, হনুমান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখো? 
হন্যুমান বললে, রাম! যখন 'আমি। বলে আমার বোধ থাকে, তখন 
দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! 
যখন ত্বজ্ঞান হয়, তথন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি। 


বিদ্ভাসাগরের বাটাতে স্্রীরামকঞ্চ. , . ১৭ 
“সেব্য সেবক ভাবই ভাল। “আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক্‌ 
শালা "দাস আমি' হ'য়ে। | 


[ বিষ্তাসাগরকে শিক্ষা-“আমি ও আমার? অজ্ঞান ] 


“আমি ও আমার এই ছুটি অজ্ঞান। “আমার বাড়ী, “আমার 
টাক!» “আমার বিছা “আমার এই সব এখবরধ্য', এই যে ভাব, এটি 
অজ্ঞান থেকে হয় । “হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ সব তোমার জিনিস 
__বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু বান্ধব, এ সব তোমার 
জিনিস'__এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়। | 

“মৃত্যুকে সর্ববদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে 

না। এখানে কতকগুলি কন্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগীয়ে 
বাড়ী--কলকাতায় কমন করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার 
বাগান যদি কেউ দেখতে আসে তো। বলে “এ বাগানটি আমাদের+, 
“এ পুকুরু আমাদের পুকুর । কিস্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে 
দেয়, তার আমের সিন্দুকট! লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না, 
দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য )। 
! “ভগবান ছুই কথায় হাসেন । কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 
“মা! 'ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব'--তখন 
একবার হাসেন ; এই ব'লে হাসেন, আমি মারছি, আর একি না বলে 
আমি কীচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, এ কথা 
ভূলে গেছে । তারিপর যখন ছুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, 
আর বলে «এ দিকটা আমার, ওদিকটা তোমার”, তখন ঈশ্বর আর 
একবার হাসেন ; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ত্রহ্মাণ্ড কিন্তু 
ওরা বল্ছে, “এ জায়গা আমার আর তোমার: । | 
৩য়-_২ 


রা 





জাকাত ৩য় ভাগ ১২, খগ 


উপায়-_বিশ্বাস ও ভক্তি], 2. 


“কে কি বিচার ক'রে জানা যায়? য় দাস হ'য়ে তার 
শরণাগত হ'য়ে তাকে ডাক। | 

( বিষ্ভাসাগরের প্রতি সহাস্ত্ে )--আচ্ছা তোমার কি ভাব ?” 

বিষ্ভাপাগর মৃদু মদ হামিতেছেন। বলিতেছেন, “আচ্ছা সে কথা 
আপনাকে একলা একলা একদিন বল্ব।” ( সকলের হাস্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--তাকে পাণ্ডিত্য দ্বারা টি ক'রে জানা 
যায় শা। 
এই বলিয়৷ ঠাকুর গ্রেনোন্মন্ত হইয়া গান ধরিলেন_” 





[ ঈশ্বর অগম্য ও অপার ] 


কে জানে কালী কেমন ? 

যড়দর্শনে ন! পায় দরশন ॥ 
মূলাধারে সহআ্রারে সদা যোগী করে মনন । 
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে করে রমণ ॥ 
আত্মারামের আত্ম! কালী প্রমাণ প্রণবের মতন । 

* তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে ব্রন্মাণ্ত ভাগ প্রকাণ্ড তা জান কেমন । 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মন্দ, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সম্ভরণে সি তরণ। 
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন | 

“দেখলে, কালীর উদরে ব্রন্মাণ্ড ভাগ প্রকাণ্ড তা জান কেমন ! 
আর .বলেছে, ষড়দশনে না পায় দরশন'--পাণ্তিত্যে তাকে পাওয়। 
যায় না। 


[বিশ্বাসের জোর- ঈশ্বরে বিশ্বাস $৪+ মহাপাতক/া 

«বিশ্বাস আর ভক্তি চাই-বিশ্বাসের কত(জং্র/৫ন | -ঞের্জন 
লঙ্কা থেকে সমুদ্ধ পার হবে, বিভীষণ বললে, এই জি।পলা৮ ..্লশ্ডের 
খুঁটে বেঁধে লও। তাহলে নিবিবিদ্ে চলে যাবে ; জলের উপর দিয়ে 
চলে যেতে পারবে । কিন্তু খুলে দেখো! না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে 
যাবে। সে লোকট] সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। 
বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, বিভীষণ এমন কি 
জিনিস বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি। এই 
ব'লে কাপড়ের' খুটটি খুলে দেখে, যে শুধু “রাম? নাম লেখা একটি 
পাত। রয়েছে ৷ তখন সে ভাবলে, এ এই জিনিস ! ভাবাও যা, অমনি 
ডুবে যাওয়া। 

“কথায় বলে হনুমানের “রাম" নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের 
গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে ! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাধতে হ'ল ! 

“যদি তাতে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে পাপই করুকঃ আর 
মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই। 

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে 
মাতোরার! হইয়। বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন__ 

আমি ছুর্গা ছুর্গা বলে মা যদি মরি। 

আখেরে এ দীনে না তারো৷ কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী । 

নাশি গো ত্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রুণ, স্বুরাপান আদি বিনাশি নারী । 

এ মব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্হ্মপদ নিতে পারি। 


য্ঠ গরিচ্ছে 
ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবানর ডদহ্য 


[7110 8110 0: 1119 


শ্রীরামকৃষ্-_বিশ্বান আর ভক্তি। তাকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। 
তিনি ভাবের বিষয়? 
এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর প্রীরামকৃঞ্জ আবার গান ধরিলেন £__ 
মন কি তত্ব কর তারে, যেন উন্মত্ত আধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে । 
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে। 
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে ॥ 
ষড়ার্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্্রসারে। 
সে যে ভক্তি রমের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে ৷ 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে। 
সেটা চাতরে কি ভাঙবে হাড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥ 
[ ঠাকুর সমাধিমন্দিরে ] 
গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবদ্ধা। 
দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্যয় স্পন্দহীন ! সেঈ বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্থ 
হইয়া পা ঝুলাইয়৷ বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত 
অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে 
দেখিতেছেন । 


বিদ্যাসাগরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ? ২১ 


ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। আবার সহাস্তে 
কথ! কহিতেছেন ।-_“ভাব ভক্তি, এর মানে-_ তাকে ভালবাসা । যিনিই 
ব্রহ্ম তাকেই “মা” বলে ডাকৃছে। 

“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে। 

সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়ি বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে ॥ 

“রামপ্রপাদ মনকে বল্ছে_ঠারে ঠোরে বুঝতে । এই বুঝতে 
বল্ছে যে বেদে ধীকে ব্রহ্ম বলেছে--তাকেই আমি মা বলে ডাকছি। 
যিনিই নিগুণ,. তিনিই সগুণ; ধিনিই ব্রর্ধা, তিনিই শক্তি । যখন 
নিক্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাকে 'ত্হ্মা” বলি। যখন ভাবি কৃষি, 
স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাকে আগ্যাশক্তি বলিঃ কালী বলি। 

“ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি 
বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায় ; দাহিকা শক্তি বললেই অগ্নি বুঝ! যায়; 
একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায় । 

“তাকেই “মা” ব'লে ডাক। হচ্ছে । “মা” বড় ভালবাসার জিনিস কি 
না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাকে পাওয়া যায় । ভাব, নি 
ভালবাস। আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন-_- 

[ উপায়--আগে বিশ্বাম-তারপর ভক্তি ] 
“ভাবিলে ভাবের উদয় হয় । 
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয় ॥ 
কালিপদ সুধাহুদে, চিত্ত যদি রয় ( যদি চিত্ত ডুবে রয় )। 
তবে পুজা, হোম, যাগ যজ্ঞ, 'কছুই কিছু নয়॥ 

“চিত্ত তদগত হওয়া, তাকে খুব ভালবাসা । “সুধ! হুদ, কি না 
অমৃতের হুদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ 
মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। 





২২ উধাও ভাগ শখ ১৮৮৯৫ ই আঃ 


এ যে স্ুধার ছুদ! অমৃতের সাগর । বেদে তাকে অমৃত, বলেছে, 
এতে ডুবে গেলে মরে না-অমর হয় । ৃ 
[ নিষ্ষাম কন্ধ বা কন্মযোগ ও জগতের কাজে, রী 

নাশ [8,108,100911118, 81010 6116 10070109890 19981 01 ০1] 

“পুজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তার উপর 
ভালবাসা আসে তাহলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। 
যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার ; যদি দক্ষিণে 
হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। .আর পাখার কি 
দরকার? 

“তুমি যে সব কন্ম করছো, এ সব সৎকর্ম । যদি আমি কর্তা? 
এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিঞ্ধামভাবে ক'রতে পারো, তাহলে খুব 
ভাল। এই নিষ্ষাম কন্্ম ক'রৃতে ক'র্ৃতেই ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা 
আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম ক'রতে ক'রতে ঈশ্বর লাভ হয়। 

“কিত্ত যত তার উপর ভক্তি ভালবাস। আসবে, ততই তোমার কর্ণ 
কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়--শাশুড়ী তার কর্ম 
কমিয়ে দেয় । যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কণ্ম কমায় । দশ মাস হ'লে 
আদপে কর্ম্ম কর্তে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের 
কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য )। তুমি যে সব কর্ম করছো এতে, 
তোমার নিজের উপকার । নিঞ্ধামভাবে কর্ম্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ছি 
হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে । ভালবাসা এলেই তাকে 
লাভ ক'রতে পারুবে। জগতের উপকার দানুষে করে না, তিনিই 
ক'রছেন; যিনি চন্দ্র সুধ্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, থিনি 
মহতের ভিতর দয়াঃ যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন । যে 
লোক কামনাশৃন্য হয়ে কর্ম কর্বে সে নিজেরই মঙ্গল ক'রবে। 


 শাগগরের রবাটত রক: 8 
[ নিষ্কাম কর্থোর উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন পন : 


“স্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা 
আছে। যদ্দি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের 
বৌর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে ; এটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া ; 
আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য )। 

“আরো এগিয়ে যাও। কাঠরে কাঠ কাটতে গিছিল;- ব্রন্মচারী 
বল্পে, এগিয়ে যাও । এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন 
পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো 
যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি | আবার কিছুদিন 
পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি । তারপর কেবল হীরা, মাণিক। 
এই সব লয়ে একেবারে আগ্ডতিল হ'য়ে গেল। ' 

“নিফাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তার 
কৃপায় তাকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখ! যায়, তার সঙ্গে কথা কওয়া 

যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!” ( সকলে নিস্তব্ধ )। 


মা গরিষ্ছ্দে 


ঠারুর অহেতুক ক্বপাসিন্ধু 
সকলে অবাক্‌ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেন 
সাক্ষাৎ বাাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ'তে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ভাসাগরকে 
উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি 
হইতেছে ; নয়টা বাজে । ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিগ্ভাসাগরের প্রতি সহাস্তে)-এ যা বল্লুম, বলা 


২৪ : স্্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_৩য়ভাগ  [ ১৮৮২, ৫ই আগষ্ট 


বাহুল্য, আপনি সব জানেন--তবে খপর নাই । ( সকলের হাস্ত )। 
বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ব আছে ! বরুণ রাজার খপর নাই! 

বিগ্ভাসাগর ( সহাস্তে )-তা আপনি বলতে পারেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )--ই1 গো, অনেক বাবু জানে না চাকর 
_বাকরের নাম ( সকলের হাস্য )-_বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস 
আছে। | 
__ কথাবার্তা শুনিয়৷ সকলে আনন্দিত । কলে একটু চুপ করিয়াছেন । 
ঠাকুর আবার বিদ্াসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির 
বাগান । ভারি চমৎকার জায়গা । 

বিদ্ভাসাগর-_ যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো ন1! 

শ্রীরামকৃষ্* আমার কাছে? ছি! ছি! 

বিদ্ভাসাগর-_সে কি! এমন কথা বল্লেন কেন? আমায় বুঝিয়ে 
দিন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-আমরা জেলেডিঙ্গি। ( সকলের হাস্ত )। 
খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, 
কি জানি ষেতে গিয়ে চডায় পাছে লেগে যায়। ( সকলের হাস্তা )। 

বিদ্যাসাগর সহাস্তবদন, চুপ করিয়া আছেন । ঠাকুর হাসিতেছেন। 

[রামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে 

পারে।। | 

বি্াসাগর (সহাস্তে)-হইা এটি বর্ধাকাশ বটে! (সকলের 
হাস্য )। 
| মাষ্টার (ম্থগতঃ)-__নবান্ুরাগের বর্ধা নবাহুরাগের সময় মান 

অপমান বোধ থাকে না বটে ! 


বিদ্যাসাগরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ * ২৫ 


ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন, ভক্তসঙ্গে । বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ 
সঙ্গে দাড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দীড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মুল মন্ত্র করে 
জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক 
কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক 
মলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন । 

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত 
ধরিয়া আছেন।' বিদ্যাসাগর স্বজন সঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন-__- 
হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষণাষষ্টী, 
এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে 
বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পৌছিলেন, সকলে একটি 
সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া ঈরাড়াইয়৷ পড়িল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী 
একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬৩৭, মাথায় শিখদিগের 
হ্যায় শুভ পাগড়ী, পরণে কাপড়, মোজা, জামা 3 চাদর নাই । তাহারা 
দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন মত্রে মাটিতে উষ্কীষসমেত 
মস্তক অবলুষ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাড়াইলে 
ঠাকুর বলিলেন, প্বলরাম ! তুমি? এত রাত্রে?” 

বলরাম ( সহান্তে )- আমি অনেকক্গণ এসেছি, এখানে দাড়িয়ে- 
ছিলাম। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_ভিতরে কেন যাও ন'উ? 

বলরাম--আজ্জা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে 
বিরক্ত কর । [ এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। 
, , ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন । | 


২৬ _ জীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--ওয় ভাগ [ ১৮৮২ ৫ই আগষ্ট 


বিদ্যাসাগর ( মাষ্টারের প্রতি মৃদৃষ্বরে )-_ভাড়! কি দেব 1 

মাষ্টার--আজ্ঞ! না, ও হয়ে গেছে । 

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

গাড়ী উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী 
বাড়ীতে যাইবে । এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়৷ দীড়াইয়া 
আছেন। বুৰি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত 
ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন 
ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য ! | 


দ্বিতীয় খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 
গরথা গরিচ্ে 

কামিণীকাঞ্চনই যোগর ব্যাথাত--সাধনা৷ ও যোগতত্ত 
শ্রীরামকৃঞ্ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন । বৃহস্পততি- 
বার শ্রাবণ, শুরাদশমী তিথি, ২৪শে আগষ্ট ১৮৮২-হীঃ অঃ। 

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি 
থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র”_কালীবাড়ীতে পৃজা 
করেন। মাষ্টার আসিয়! দেখিলেন উত্তরপূর্ব্বের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর 
হাজরার নিকট দীড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিষ্ঠ 
হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপন্ন বন্দনা করিলেন । 

ঠাকুর সহাস্তবদন। মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-“আর দুএকবার ঈশ্বর 
বিষ্তাসাগরকে দেখার প্রয়োজন ৷ চাল চিত্র একবার মোটামুটি একে 
নিয়ে তারপর বসে রঙ. ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর 
দো"মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং__পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে । কতকগুলি সওকাজ 
ক'রছে-কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা 
রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, -জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে 
ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে ইচ্ছা! হয়। 

ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে দাড়াইয়া কথা কহিতেছেন,_আবার কখনও 
কখনও বারান্দায় বেড়াইতেছেন। 


২৮. . ইইনিফকধা-৩ তাগ ১৮৮২, ,২৪শে রাঃ 
[সাধনা_কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য ] 
প্রীরামকুষ্ণ-অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই । 
মাষ্টার_সাধন কি বরাবর করতে হয় 
শ্রীরামকৃঞ্ণ-_না,_ প্রথমটা! একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার 
পর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না । যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান 
আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাড়িয়ে হাল ধরতে 
হয়,--সেইট্ুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর 
অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা 
ঠেকিয়ে রাখে,_তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে 
বসে। কামিনী কাঞ্চনের ঝড় তুফান কাটিয়ে গেলে তখন শাস্তি। 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব-_-যোগভষ্ট-যোগাবস্থা _ 
“নিবাতনিষম্পমিব প্রদীপম্* যোগের ব্যাঘাত ] 

“কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যাঁয়। কিন্তু তাদেরও সাবধান 
হওয়া উচিত। কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগন্রষ্ট হয়ে 
সংসারে এসে পড়ে, হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে 
গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবেআবার মেই যোগের অবস্থা । 
সট্কা কল জান ?” 

মাষ্টার আজ্ঞে না-_দেখি নাই। 

শ্রীরামকুঞ্ণ-ও দেশে আছে। বাঁশ হুইয়ে রাখে, তাতে বড়শি 
লাগান দড়ি বাধা থাকে। বড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই 
টোপ খায় অমনি সাড়াৎ করে বাঁশট! উঠে পড়ে । যেমন উপরে উচু 
দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায় । 

“নিক্তি, এক দ্রিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা! উপরের কাটার সঙ্গে 


তি রদ বহে ভক্তসঙ্গে, ২৯ 
এক হয় না। নীচের কাটাটি মন-_উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নীচের 
কাটাটি উপরের কাটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ । 

“মন স্থির না হলে যোগ হয় না । সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে 
সর্বদা চঞ্চল ক'রছে। এ দীপটা ষদি আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক 
যোগের অবস্থা হয়ে যায়। 

“কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত । বস্তু বিচার করবে। মেয়ে 
মানুষের শরীরে কি আছে-_রক্ত, মাংস, চব্বি, নাড়ীভুড়ি, কৃমি, মুত, 
বিষ্ঠা এই সব।. সেই শ্রীরের উপর ভালবাসা কেন? 

“আমি রাজদসিক ভাবের আরোপ করতাম-ত্যাগ করবার জন্য । 
সাধ হয়েছিল সীচ্চা জরীর পোষাক পরবো+ আউটি আদ্গুলে দেব, নল 
দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাব। সাচ্চা জরীর পোষাক পরলাম--. 
এর! ( মথুর বাবু ) আনিয়ে দিলে ৷ খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম” 
মন এর নাম সাচ্চা জরীর পোষাক ! তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে 
দিলাম। আর ভাল লাগল না। বললাম মন, এরই নাম শাল-_ 
এরই নাম আউটি !. এরই নাম নল দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাওয়া ! 
সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই ।” 

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপুবের বারান্দায়, ঘরের দ্বারের 
কাছে ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা! কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মণির গতি )- যোগীর মন সব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, 
সব্ধাই আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন 
পাখী ডিমে তা দিচ্চে-_সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র 
চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দ্যাখাতে পার? 

মণি__যে আজ্ঞা । আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই। 


দ্বিতীয় গরিষ্ট্ে | 


গুরুশিত্য সংবাদ- গুহকথা 


সন্ধ্যা হইল। ফরাস ৬কালীমন্দিরে ও ৬রাধাকান্তের ' মন্দিরে ও 
অন্যান ঘরে আলো জালিয়৷ দিল। ঠাকুর ছোট খাট্টিতে বসিয়া 
জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা 
দেওয়া হইয়াছে । একপার্থে একটি পিলনুজে প্রদীপ জলিতেছে। 
কিয়ৎক্ষণ পরে শাক ঘণ্ট! বাজিয়া উঠিল। ৬কালীবাড়ীতে আরতি 
হইতেছে । শুরা দশমী তিথি চতুর্দিকে টাদের আলো। । 

আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটাটিতে বসিয়া মণির 
সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া 
আছেন। | 

[ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে ম! ফলেধু কদাচন ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )নিষ্কাম কর্ম কারবে। ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর যে কর্ম করে সে ভাল কাজ,_নিষ্ধাম কম করবার চেষ্টা 

_করে। 

মণি-_এআজ্ঞা হা। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া 
যায়? রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয়? হিন্দিতে একটা কথ! সেদিন 
পড়লাম । 

“যাহা রাম তাহা নাহি কাম, যাহী কাম তাহা নাহি রাম।” 

প্রীরামকৃষ্ণ-_কর্ম্ম সকলেই করে-তার নাম গুণ করা এও কর্ম 
_-সোইহংবাদীদের “আমিই সেই? এই চিন্তাও কর্ম_নিশ্বাম ফেলা, এও 
কন্ম। “কর্মত্যাগ করবার যো৷ নাই । তাই কন্মা করবে কিস্তু ফল 
ঈশ্বরে সমর্পণ করবে । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে, ৩১ 


মণি__আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশী হয় এ চেষ্টা কি করতে পারি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্ভার সংসারের জন্য পার! যায়। বেশী উপায়ের 
চষ্টা করবে কিন্তু সছূপায়ে । উপাজ্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের 
সেবা করাই উদ্দেশ্য । টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় 
দাঁষ নাই। ৮ 

মণি-_আজ্ঞা, পরিবারদের উপর কর্তব্য কত দিন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে । কিন্তু সন্তান 
নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখীর ছানা 
খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোকর 
মারে। 

মণি- কর্ম কত দ্রিন করতে হবে ? 

শ্রীরামকৃষ্*-_ফল লাভ হলে আর ফুল থাকে না। ঈশ্বর লাভ 
হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না। 

“মাতাল বেশী মদ খেয়ে হু'স রাখতে পারে নাছ” আনা খেলে 
কাজকর্ম চলতে পারে ! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম 
কমিয়ে দিবেন। ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্বা হলে শাশুড়ী ক্রমে 
ব্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস হ'লে আদপে কন্ম করতে দেয় না। 
ছেলেটি হ'লে এটিকেই নিয়ে নাঁড়া চাড়া করে। 

“যে কটা কর্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী 
বাড়ীর রশধ। বাড়া আর আর কাজকর্ম্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন 
আর ফেরে না,_তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না। 

[ ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি? উপায় কি?] 
_. মণি_আজ্ঞা, ঈশ্বরলাত এর মানে কি! আর ঈশ্বর দর্শন কাকে 
বলে ? আর কেমন করে হয়? 


৩২ 'শ্রী্রীরামকৃঞ্ণকথামুত-_৩য় ভাগ [১৮৮২ ২৪শে আগষ্ট 


প্রীরামকৃষ্ণ-_বৈষ্ণবর! বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর 
যারা তাকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে,--প্রবর্তক, সাধক, 
সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক 
বলে। যে সাধন ভজন করছে-_পৃজা, জপ ধ্যান, নামগুণকীর্তন 
করছে--সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ 
করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা! আছে, অন্ধকার 
ঘর, বাবু শুয়ে আছে । বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খু'জছে। 
একট! কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে 
এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। 
শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, “ইহ” এই বাবু__অর্থাৎ 
.এঅস্তি” বোধ হয়েছে । বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জান। 
হয় নাই। 

“আর এক থাক আছেঃ তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে 
যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবস্থা-যদি ঈশ্বরের 
সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে 
পেয়েছে বটে,_যিনি সিদ্ধের দিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে 
আলাপ ৰরেছেন। 
্‌ “কিন্ত তাকে লাভ করতে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। 

শীস্ত, দান, সখ্য, বাওসল্য বা মধুর । 

“শান্ত-_খধিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা 
ছিল না । যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা,_সে জানে আমার পতি কন্দর্প। 

“্দাস্ত-_ যেমন হনুমানের । রামের কাজ করবার সময় সিংহ 
তুল্য।. স্ত্রীও দাস্ ভাব থাকে,--স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। 
মার কিছু কিছু থাকে--যশোদারও ছিল । 


, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেখরে ভক্তসক্ষে ,. ৩৩ 
“সখ্য- বন্ধু ভাব ; এস, এস কাছে এসে ব্স। রীদামাদি কৃষ্কে 
কখন এঁটে কল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে ! 


“বাৎসল্য-_যেমন ঘশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে বারী ও 
প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে তবেই মা স ] 
যশোদা, কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন। 


“মধুর-_যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে 
সকল ভাবই আছে--শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য । 
মণি_ ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়? রি 
শ্্রীরামকৃ্ণ-_তাঁকে চর্ম্চক্ষে দেখা যায় না। সাধন! কর্‌তে কর্‌তে 
একটি প্রেমের শরীর হয়__তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই 
চক্ষে তাকে দ্যাখে”_সেই কর্ণে তার বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের 
লিঙ্গ যোনি হয়। 


এই কথা শুনিয়া মণি হো, হো৷ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর 
বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন | 
জ্্ীরামকৃষ্ণ-_-এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়। 
[মণি আবার গম্ভীর হইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্-_ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হুয় ন|। 
খুব ভালবাসা হ'লে তবেই ত চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। টি 
হ'লে তবেই চারিদিক হল্দে দেখা যায়। রর 
“তখন আবার “তিনিই আমি” এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা 
বেশী হ'লে বলে, আমিই কালী” । 
“গ্োগীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, “আমিই কৃষ্ণ। 
_ “তীকে রাতদিন চিন্তা ক 'রলে তাকে চারিদিকে দেখা যায়,_যেমন 


৩য়--৩ 





বা ারকথাযত--ওঃ ভাগ, ৬২ ২৪শে আগ 
রঃ প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে 
৮ রি শিখাময় দেখ! যায় ।” | 
জিরা [ঈখর দর্শন কি মর্তিক্ষের ভুল? “সংসয়াত্ম। বস্তি] ]. | 
ৃ টস যে, সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়।  :. 
ঠাকুর অস্তর্যযামী, বলিতেছেন,_চৈতগ্যকে চিন্তা ক'রলে অচৈত্ন্য 
হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে,একশ'বার ভাবলে বেহেড, হয়ে 
_যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতম্যাকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয় ?. 
- মণি-_আজ্ঞাঃ বুঝেছি । এ তো অনিত্য কোনও বিষয় চিন্তা করা 
. . নয় ?--ষিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ভাতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন 
: অটৈভনত হবে? 
শ্ীরামকৃ্ণ ( প্রসন্ন হইয়া )-_এইটি তার কৃপা, _ ভার কুপা না 
হ'লে সন্দেহ ভঙ্জন হয় না। | 
“আত্মার সাক্ষাৎকার না হ'লে সন্দেহ ভর্জন হয় না। 
'... “তার কৃপ্পা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও 
বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে--আর ভয় 
নাই । তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভগ্তন করেন আর দেখা দেন 
'আর কষ্ট *নাই।--তবে তাকে পাবার জন্ত খুব ব্যাকুল হ'য়ে ডাকৃতে 
ভাকৃতে-_ সাধনা ক'র্তে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক 
দৌরঠীদৌডি কচ্ছে দেখে মার দয়া হয়। মা ৬ ছিল, এসে 
দেখা দেয়।” এ 
মণি ভাবিতেছেন তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন ক নান ঠাকুর অমনি 
“তার ইচ্ছা যে খানিক 'দৌঁড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ 
হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়! । 
তাই সেই শক্তিরূপিনী মার শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেঁধে 


-শশীিালাশিটীশিপিস 


ঠা রাম দক্ষিণে ভক্তসঙ্গে | হর 


ফেলেছে, রর পাশ ছেদন ক'র্‌তে ডি জনই খর শন হাতে | 
পারে। 


[ আস্তাশ্তি মহামায়া ও শভিসাংন ]. 


শ্ীরামক্ণ-_-ভার কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরপিণী তাকে 
প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে স্থৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তিনি অজ্ঞান ক'রে রেখে দিয়েছেন । সেই 
মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে 
থাকৃলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়।-_সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ 
পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে--চণ্ডিতে__ 
মধুকৈটভ ক্ষ বধের সময় রা দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন। 

“শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা 
ও অবিদ্যা ছুই আছে.__অবিদ্যা- মুগ্ধ করে। অবিষ্ভা_যা থেকে. 
কামিনী কারঞ্চন--যুগ্ধ করে। বিষ্ভাঁযা থেকে উরি দয়া, ভান 
প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। 

“সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি। 

“তীকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পুজা ।_দাসী ভাব, বীর 
ভাব, সন্তান ভাব। বীরভাব-_অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাকে প্রসন্ন প্লুরা। 

। “শক্তি সাধনা--লব ভারি-উৎকট সাধন! ছিল, চালাকি নয় রঃ 

“আমি মার দাসী ভাবে, সথী ভাবে ছুই বৎসর ছিলাম । আমা 
কিন্তু সন্তান ভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃতস্তন মনে করি । 

“মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের 





সপাশিশশিপিশকিপি পিপিপি 





* ত্বং স্বাহা ত্বংস্বধা ত্বং হি বঘটকার স্বরাত্মিকা | 
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামান্রাত্িকা স্থিতা॥ [ চণ্তী- মধুকৈটভ বধ 


ইযাকফকথারত-ওর ভাগ ্ ১৮৯২ ২৪শে আগট 


. হাতে ০ থাকে, বাঙ্গালা দেশে ধাতি থাকে অর্থাৎ ওই লতি 
কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে। এটি বীরভাব। : আমি 
| ৪৮ পূজা করি নাই । আমার সন্তানভাব। 
কন্যা শক্তিরূপা || বিবাহের সময় দেখ নাই*_বর বোকাটি 
পদ বসে থাকে? কন্যা কিন্ত নিশঙ্ক। 
[দর্শনের পর এশর্ধ্য ভুল হয়__নানা জ্ঞান, অপর]  বিদ্যা__ 
[১6110101) 870 9019000, সাত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান ] 
্রীরামক্ণ-_ ঈশ্বর লাত করলে তার বাহিরের ত্য তার জগতের 
বধ, ভুল হয়ে যায় তাকে দেখলে তার এশ্ব্ষ্য মনে থাকে না। 
ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে 
_ দ্রেখলে “তোর নাম কি, তোর বাড়ী কোথা' এ সব জিজ্ঞাসা করার 
দরকার হয় না। জিজ্ঞাস। করবার অবসর কই? হন্্মানকে একজন 
জিন্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্ল, 'ভাই আমি বার 
তিথি নক্ষত্র এ সব কিছুই জানি না, আমি এক “রাম' চিন্তা করি।' 


কস 
: গ্রধা গরিচ্্রে 


শ্্ীরামকষ তবিজয়াদিবাস দ্গিণশবর-মন্দির : 
ভক্তসঙ্গে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা 
হইবে,_ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া 
আছেন। তীহার সহিত কথা কহিতেছেন। | 

আজ বিজয়া, রবিবার ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ শ্রীঃ অঃ আন 
শুর্লা দশমী তিথি। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। 
নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাহার 
্রাতুপপত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজর! মহাশয় বাঁস করিতেছেন। রাম, 
মনোমোহন, সুরেশ, মাষ্টার, বলরাম ইহারাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে. 
ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। বাবুরাম বে ছু" একবার দর্শন 
করিয়াছেন । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তোমার পূজার ছুট হয়েছে? 

মণি__আজ্ঞা! হী। আমি সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী জার | রঃ 
কেশব সেনের বাড়ীতে প্রত্যহ গিছলাম । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বল কি গো! 

মণি- ছূর্গা পূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি বল দেখি । | 

_ মণি--কেশব সেনের বাড়ীতে রোজ সকালে উপাসন! হয়,দশটা 
এগারটা পধ্যন্ত। সেই উপাসনার সময়ে তিনি ছুর্গা পুজার ব্যাখ্যা 
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? জরা ভাগ: সক ২শে অব 


ৃ রা | তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়_যদি মা | ুর্গাকে 
কেউ হয মূন্দিরে আনতে পারে-তা হলে লক্ষ্মী, সরম্বতী, কাত্তিক, 
গণেশ আপতি আসেন । লক্ষ্মী অর্থাৎ এর, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, 
. কাত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ বি এ সব নি হয়ে যায়, 
মাযদি আসেন। ই 





[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেক্রাদি অন্তরঙ্গ ] 

স্তীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের 
উপাসন। সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । অবশেষে বলিতেছেন, 
তুমি এখানে ওখানে যেওনা-_এইখানেই আসবে । 
_.. প্যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ 
রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ । এর! সামান্য নয়। ভুমি এদের তি 
_খাইও! নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ?% 

মণি-_ আজ্ঞা, খুব ভাল । 

শ্রীরামকৃষ্ণচ-_দেখ নরেন্দ্রের কত গুণ-গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায় 
_আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না। ছেলেবেলা থেকে 
ঈশ্বরেতে মন। [ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন। 


[সাকার না নিরাকার - চিন্ময়ী মুগ্তি ধ্যান-মাতৃধ্যান ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-তোমার আজকাল ঈশ্বর চিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার 
সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ? 
মণি_ আজ্ঞা সাকারে এখন মন যায় না । আরবী নিরাকারে কিন্ত 
মন স্থির করতে পারি ন1। 
শ্রীরামকৃ্চ-দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। 
প্রথম প্রথম সাকার ত বেশ। | 


শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মনির ভক্তসঙ্গে... ৩৯. 


মণি-মাটির এই সব মৃত্তি চিন্তা কর? 
 শ্ত্রীরামকৃষ্ণ_কেন? চিন্ুয়ী মুন্তি। 
মণি-_আজ্ঞা, তা হলেও ত হাত পা ভাবত্তে সে ?শকন্ত এও 
ভাবছি যে প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না-আপনি 
বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি ত নানারপ ধরতে পারেন। নিজের 
মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? | 3 
ত্রীরামকৃষ্ণ-_হ| তিনি (মা) গুরু__আর ব্রহ্গময়ী স্বরূপ|। 
মণি চুপ করিয়া আছেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-__ 
মণি__আজ্ঞা, নিরাকারে কি রকম দেখা যায় ?--ও কি বর্ণনা করা 
যায় না? 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটু চিন্তা করিয়া )-ও কি রূপ জান1-- 
এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার 
নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন । 
আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। 
প্রীরামকৃ্ণ__কি জান এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই । ঘরের ভিতরের 
রত যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হলে পরিশ্রম করে চাবি 
এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ব বার করে আনতে হয় । 
তা না হলে তাল! দেওয়া ঘর__দ্বারের কাছে দীড়িয়ে ভাবছি, “এ-আমি 
দরজ| খুললুম, সিদ্ুকের তাল! ভাঙ্গলুম_-এ রত্ব বার করলুম ॥ শুধু 
দীড়িয়ে ভাবলে ত হয় ন]। সাধন করা চাই। 


দিী ররি্দ 


ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর-_-সকলই পন্থা 
শ্রীবদাবন দর্শনা 
[ জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার-_কুচীচক- তীর্থ কেন ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। 
অঙ্জন ্রীকৃষ্ণকে ভব করছেন, তুমি পুর্ণ ব্রদ্ম ; কৃষ্ণ অজ্জু নকে বল্লেন, 
আমি পূর্ণ ব্রহ্মকি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে 
গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বল্পে, আমি এক বৃহ গাছ 
দেখছি,-তাতে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে । 
কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো৷ থোলে৷ কালো 
ফল নয়,থোলো! থোলো কৃ অসংখ্য ফলে রয়েছে- আমার মত। 
অর্থাৎ সেই পূর্ণ ব্র্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে। 

“কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় 
কবীর দাস বল্ত, ওঁকে কি ভ'জব?-গোপীরা হাততালি দিত আর 
উনি বাঁনর' নাচ নাঁচতেন! ( সহান্তে ) আমি সাকার বাদীর কাছে 
সাকার আবার নিরাকার বাঁদীর কাছে নিরাকার ।” 

মণি (সহান্তে )যার কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, 
আপনিও তেমনি অনন্ত!-_আপনার অন্ত পাওয়া বায় না। 

রামকৃষ্ণ (সহাস্তে)--তুমি বুঝে ফেপ্সেছ !_কি জান-_সব 
ধন্ম একবার করে নিতে হয়।--সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। 
খেলার ঘটা সব ঘর না পার হলে কি চিকে উঠে 1 ঘু'টী যখন চিকে 
উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে ন1। 


জা পর মলি ভ্সঙ্ে - ১. 

রক বের ছুই প্রকার *-বহুদক আর উচু 1 থে সা 

অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্চে_-যার মনে এখনও শাস্তি হয় নাই, তাকে 

বহুদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে 

গেছে-_সে এক জায়গায় আসন করে বসে-_আর নড়ে না। সেই এক 

স্থানে বসেই তার আনন্দ । তার তীর্থে যাওয়ার কোনোও প্রয়োজন 
করে না। যদি তীর্থে যায় সে কেবল উদ্দীপনের জন্য । 

“আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান--আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে 
হয়েছে । দ্রেখলাম সেই এক ঈশ্বর-_তার কাছেই সকলি আসছে, 
ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে । 

“তীর্থে গেলাম তা এক একবার ভারি কষ্ট হ'ত। কাশীতে সেজ 
বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম । সেখানে দেখি 
তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে !-টাকা, জমি, এইসব কথা । কথা শুনে 
আমি কাদতে লাগলাম । বল্লাম, মা কোথায় আন্লি ! দক্ষিণেশ্বরে 
যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখলাম,-_সেই পুকুর, সেই দুর্ব্ধা, 
সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভূষির 
মত বাহ্যে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য )। 

“তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে । মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম । . 
মথুরবাবুর বাড়ীর মেয়েরাও ছিল,_হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট 
দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত,--আমি বিহ্বল হ'য়ে যেতাম !_হৃদে আমায় 
৫ সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত । | 

“যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম । যমুনার চড়া দিয়ে 
সেই সময় গোষ্ঠ হ'তে গরু সব ফিরে আস্ত । দেখববামাত্র আমার 


৪$. ্ী্রীরামককথামূত_ ওয় ভাগ [ ১৮৮২, ২২শে অক্টোবর 
কৃষের উদ্দীন হল, উত্ত্তের সায় আমি দৌড়তে লাগলাম, টা 
রে কই, কৃষ্ণ কই! এই বলতে বল্‌তে। 9 
-.... এপান্ধী করে শ্যামরুণ রাধাকুণ্ডে পথে যাচ্ছি, লোকজ দেখতে 
নামলাম, গোবরধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে 
_ গোবরধানের উপর দীড়িয়ে পড়লুম ।_আর বাহাশৃন্য হ'য়ে গেলাম। 
তখন ব্রজবাসীর। গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকৃণ্ রাধাকুণ্ পথে 
সেই মাঠ, আর গাছপালা, পাখী, হরিণ_-এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে 
গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। 'মনে হতে লাগল 
কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পান্থীর ভিতরে 
বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই, চুপ করে বসে! 
হাদে পাক্থীর পিছনে পিইনে আস্ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ,লো “খুব 
মিয়ার । 

“গ্্গামায়ী বড় ফু ক'রত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে 
কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, বলতে 
_ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় “ছুলালী' 
বলে ডাকতো! তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে 
যাওয়া সর্বভুল হ'য়ে যেত। হাদে এক এক দিন বাসা 'থেকে খাবার 
এনে খাইয়ে যেত-_সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত। 

“গল্গামায়ীর ভাব হ'ত | তাঁর ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা 
হ'ত। ভাবেতে একদিন হুদের কাধে চড়েছিল। 

“গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসব আমার ইচ্ছা ছিল না। 
সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব ;__গঙ্গামায়ীর বিছান! 
ঘরের এদিকে হ'বে আমার বিছানা ওদিকে হ'বে। সব ঠিকঠাক। 
হৃদে তখন বঙ্লে, তোমার এত পেটের অস্ুখ--কে দেখবে । গঙ্গামায়ী 





্রীরামকৃ্ণ দক্ষিণেশ্বর- মন্দিরে ভক্তসঙ্গে * ৪৩ - 


বল্ে, কেন, আমি দেখবো, আমি সেবা ক'রবো। হৃদে এক হাত ধরে রঃ 


টানে আর. গঙ্গামায়ী ও এক হাত ধরে টানে_ এর সে মাকে রা রি 


ৃ পড় মা সেই একলা ক্ষিণেশবরে কালীবাড়ীর নঘতে।- খর রর 
থাকা হল না।: তখন বললাম--না, আমায় যেতে হবে! 1 

: *ৰৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্্ বলবেরা রি 
বলতে থাকে, “হরি বোলো, গীঠরী খোলো ০ 
বেলা এগারটার পর ঠাকুর ্ত্ীরামকৃষ্চ মা কালীর প্রসাদ খা রর 


করিলেন। মধ্যাহ্থে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের 
সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইতেছেন,_-কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার 


প্রণব ধ্বনি বা "হা! চৈতন্য” এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন। | 
ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া_ শ্রীরামকৃষ্ণ 


কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাহার পদধুলি 


গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর, 
রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ও রামনেলো ! কই রে!” 

মা কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর মেই 
প্রসাদ স্পর্শ করিবেন -সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর 
আর ভক্তদের সকলকে একটু একটু দিতে বলিতেছেন । 


ভূতীয় গরিচ্ছ 
 দক্ষিণেম্থর মন্দিরে বললরামাদি সঙ্গে--বলরামকে শিক্ষা 
1 লক্ষণ__সত্য কথা--সর্বরন্সমন্থয়--“কামিনীকাঞ্চনই মায়া] 
 মজলবার অপরাহ্ন, ২৪শে অক্টোবর । বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর 
খাবারের তাকের নিকট দীড়াইয়। আছেন। বলরাম ও মাষ্টার 
কলিকাতা হইতে এক গাড়িতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন । 
প্রণাম করিয়া বসিলে, ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,__-তাকের 
উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় 
টিকটিকি পড়েছে,_আর অমনি ছেড়ে দিইছি। ( সকলের হাস্য )। 

_. প্রীরামকৃষ্ণ-_হা গো ওসব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের 
অসুখ আমারো! হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল কিজান? আমি সকালে 
বিছানা থেকে' উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ 
দেখে ফেলেছি! ( সকলের হাস্য )! হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয় | 
সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু, চক্ষুট| সব কানা 
নয় যা হ'ক'আমি ভাবলুম এ আবার কি ঘটালে । 

“আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে 
আফিসে কম্ন করে, তার ২৭২ টাঁকা মাহিনা। আর ২০২ টাকা কি 
মিথ্যা (১) লিখিয়ে পায়। মিথ্যা কথা কয় ব'লে, সে এলে বড় কথ 
কই না। নয়'ত ছুচারদিন আফিস গেল না, এ খানে পড়ে রইল। 
কি জানো, মতলব যে যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় 
. কর্ম কাজ হয়।” 
বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ। বলরামের পিতা বুদ্ধ হইয়াছেন 


3 উন দ্গমলিতে ভক্তসঙ্গে পু সর ও 
পরম ৈক। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হন্ডে 
সং দাই হরি নামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়্িস্যায় 
অনেক জমিদারী আছে । আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে, ও অন্যান্য 
অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃ্ণ বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশাল। 
আছে। বলরাম নৃতন আসিতেছেন ঠাকুর গল্পচ্ছলে তাহাকে নানা 
উপদেশ দিতেছেন | 
_ শ্রীরামকৃষ্ণ-_সে দিন অযুক এসেছিল; শুনেছি নাকি এ কালো। 
মাগটার গোলাম !_ ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না 1-_কামিনী কাঞ্চন 
মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে 
সেদিন ও কথাট! বল্লে যে-_আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস 
এসেছিলেন, বাবা তাকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন। ( বলরামের 
হাস্ত )। “আমার অবস্থা” এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে 
একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,_তবে আহ্ুলে 
করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। ( সকলের হাস্ত )। 

[ পুব্বকথা_ বদ্ধমান পথে_ দেশযাত্রা__ 

নকুড় আচাধ্যের গান_ শ্রবণ ] 

এ. “আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি । ওদেশে যাচ্ছি বর্ধমান 
থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়ীতে বসেএমন সময় ঝড়বৃ্টি। 
আবার গাড়ীর সঙ্গে কো'থেকে লোক এসে জুট্ুলো। আমার সঙ্গের 
লোকেরা বললে, এরা ডাকাত !__আমি তখন ঈশ্বরের নাম কর্তে 
লাগলাম । কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী»_ 
কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই বলছি এ কি রকম বল দেখি ।” 

| ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম 
ভিন্ন ধন্দমাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে ? 


$৬.. বর ককবধাযত_৩ ভাগ [৯ ২৪শে টো 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( বলরামের প্রতি কা 'াঞ্চনই মায়া। ওর 
ভিতর অনেকদিন থাকলে ছল চলে যায়”_মনে হয় বেশ আছি। 
_'মেথর গুয়ের ভার বয় বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের 
নাম গুণ কীর্তন কর! অভ্যাস করলেই ক্রমে তক্তি হয়। 
 (মাষ্টারের প্রতি )-ওতে লজ্জা ক'রতে নাই। লজ্জা ঘৃণা, ভয় 
তিন থাকতে নয়। 
 শগদেশে বেশ কীর্তন গান হয়।-খোল নিয়ে কীর্তন। নকুড় 
রি আচার্য গান চমৎকার! তোমাদের বদন মেবা আছে? | 
রং রঃ _ বলরাম-আজের হা। একটি কু আছে, ্বামনুন্দরের সেবা! 
শ্রী মকৃফ-_আমি বন্দাবনে গছ ছলাম কন বেশ ্বনটি। রি 





চতুর্থ | খণ্ড 
গ্রথম গরিচ্ছে। 


ঠাকুর প্রীরামকষণ কল্রিকাতা রাজপথে ভত্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে বাহির হইয়া 
কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও ছু একটি ভক্ত । 
ফটক হইতে বহির্গত হইয়া! দেখিলেন চারিটি ফজলি আম হাতে করিয়া 
মণি পদত্রজে আসিতেছেন। মণিকে দেখিয়া গাড়ী নি ত বলিলেন । রি 
মণি গাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন । 85৮58 
শনিবার ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ শ্রষ্টা, আষাঢ় কা ; পরতিগা, টা | 

বেলা চারিটা। ঠাকুর অধরের বাড়ী যাইবেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত ফু 
মল্লিকের বাটা, সর্ধ্বশেষে ৬খেলাৎ ঘোষের বাটা যাইবেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি, সহান্তে )_ তুমিও এস না,-আমরা 
অধরের বাড়ী যাচ্ছি। 

মণি যে আজ্ঞা বলিয়! গাড়ীতে উঠিলেন। 

মণি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তাই সংস্কার মানিতেন না, কিন্ত 
কয়েকদিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে রর 
অধরের সংস্কার ছিল তাই তিনি অত তাহাকে ভক্তি করেন। বাটীতে 
ফিরিয়া গিয়। ভাবিয়া দেখিলেন যে সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাহার পূর্ণ 
বিশ্বাস হয় নাই। তাই এ কথা বলিবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন 
করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আচ্ছাঃ অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়। 

মণি-_আজে্, তার খুব অনুরাগ । 

শ্রারামকৃফ"-_অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে। 








দী ৃ  র্ীামকবথামত - ভাগ ১৮৮৩, ২১শে জুলাই 


বৰ কিয়তক্ষণ টপ করিয়া আছেন এইবার, রদ, সংস্কারের 
কথ উথাপন করিতেছেন।. রা ১. 
| ঞ্চুব্ধার য় নানা গুহকথা 1 হারিছ 

মণি_আ মার "পুর্্বজন্ম” ও “সংস্কার” এ সব তাতে তেমন স | 





_. নাই, এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে? 


_ শ্রীরামকৃফ-_তার হৃষ্টিতে সবই হ'তে পারে রী বিশ্বাস ঈ 
হ'ল; আমি যা তাবছি--তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা, এপ 
ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন। 

“তার কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও সব 
বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তার স্থপ্টিতে সবই হতে 
পারে। তাই ওসব চিতা না করে কেবল তারই চিন্তা করি। 
হনুমানকে জিজ্ঞাস! করেছিল, আজ কি তিথি, হহমান বলেছিল” 
“আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি। 

“তার কাণ্ড কি কিছু বুঝা যায় গা ! কাছে তিনি-_-অথচ বোঝবার 

যো নাই, বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না ।” 

মণি__আজেে হী! আপনি ভীন্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন । 

শ্রীরামকৃ্ণ-হা, হা, কি বলেছিলাম বল দেখি। 

মণি__ভীম্মদেব শরশয্যায় কীদছিলেন, পাগুবেরা শ্রীকৃষ্ণকে 
বললেন, ভাই, একি আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু ভেবে 
কাদছেন! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কে জিজ্ঞাসা কর নঃ কেন কীদছেন। 
ভীম্মদেব বললেন, এই ভেবে কীদছি যে ভগবারের কাধ্য কিছুই বুঝতে 
পারলাম না! হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাণুবদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, পদে 
পদে রক্ষা! করছ, তবু এদের বিপদের শেষ নাই। 

্ীরামকৃষ্ণ-ভার মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন-কিছু জানতে 


(কলিকাতা র রাজপথে তকে ১ ৪৯ ঃ 
দেননা। কামিন | কাঞ্চন মায়া। এই, মায়াকে সরিয়ে যে. বাক 
. দর্শন করে সেই তাকে দেখতে পায়। একজনকে বৌ? ঝাতে -রোঝাতে: 
(কত্বর একটি: আশ্র্ঘ্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাৎ জামনে দেখলাম): 
দেশের (কামারপুকুরের ) একটি পুকুর, আর একজন লোক পাগা- 
_ সরিয়ে যেন জলপান করলে । জলটি স্কটিকের মত । দেখাল্লে যে, ৫ সেই 
সচছিদানন্দ মায়ারপ পানাতে টাকা,_যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়। 
৭ পশুন,_তোমায় অতি গুহা কথ! বলছি! ঝাউতলার দিকে 
বাহে করতে করতে দেখলাম--চোর কুঠরির দরজার মত একটা 
সামনে, কুঠরির ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্চি না। আমি: নরুন 
1 দিয়ে ছেদ করতে লাগলাম, কিন্তু পারলুম না। েঁদা করি কিন্তু পূরে 
। আসে! তারপর একবার এতখানি ছেঁদো হ'ল !” 
1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এইবার 
4 আবার কথা কহিতেছেন-_-“এ সব বড় উ*চু কথা-_এ দেখ আমার মুখ 
কে যেন চেপে চেপে ধরছে ! 
“যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম 1 কুকুর-কুক্ুরীর সি সময়ে 
| দেখেছিলাম | 
“তার চৈতন্যে জগতের চৈতন্য । এক একবার দেখি, ছোট ছোট 
মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে !” 
গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট টগস্থিত 
হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,--. 
«এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পথিবী জরে থাকে "দেই 
এই চৈতন্তে জগৎ জরে রয়েছে | 
«কিন্ত এত ত দেখা হচ্ছে, আমার কিন্ত অভিমান হয় না ” | 
_ মণি ( সহাস্তে )আপনার আবার অভিমান ! | 


ৰ ৩য়--৪ 

















&গ. রী়ককবথায়ত-ও ভাগ, ৯ ১৮৮৩, ২১শে জুলাই 
 স্্রীরামকৃষ-_মাইরি বল্‌চি, আমার যদি একটুও অভিমান-হয়। 
মণি__আ্রীস দেশে একটি লোক ছিলেন, তার নাম লে 
দৈববাশী হয়েছিল যে, সকল লোকের মধ্যে তিনি জ্ঞানী । সে ব্যক্তি 
অবাক হয়ে গেল। তখন নির্জনে অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে বুঝতে 
পারলে ।. তখন সে বন্ধুদের বললে, আমিই কেবল বুঝেছি যে, আমি 
কিছুই জানি না। কিন্তু অন্যান্ঠ সকল লোকে বলছে, 'আমাদের বেশ 
জ্ঞান হয়েছে ।' কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অজ্ঞান । 

 শ্রীরামকৃষ্*-আমি এক একবার ভাবি যে আমি'কি জানি যে এত 
লোকে আসে! বৈষ্ণব চরণ খুব পণ্ডিত ছিল॥ সে বলতো, তুমি 
যে সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়! যায়, তবে তোমার কাছে কেন আদি 
জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আদি । | 

মণি--সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে । নবদ্বীপ গোস্বামীও সেদিন 
পেনেটীতে সেই কথা বলছিলেন । আপনি বললেন যে, গীতা গীতা; 
বলতে বলতে “ত্যাগী ত্যাগী” হয়ে যায়। বস্ত্রতঃ তাগী হয়, কিন্তু 
নবদ্দীপ গোস্বামী বললেন, “তাগী' মানেও যা “ত্যাগী, মানেও তা, তগ, 
ধাতু একটা আছে তাই থেকে “তাগী' হয়। 

প্রীরানকৃম্ণ__ নামার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনে পণ্ডিত, 
কি সাধুর সঙ্গে? 

মণি__আঁপনাকে উদ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের 
কলে ফেলে তয়ের করেছেন,_যেমন হা গানে সব 
স্থ্টি হচ্ছে? & 

রিতা সহান্তে, রামলালাদিকে ওরে, বলে কিরে ! 

ঠাকুরের" হাস্য আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন-মাইনি 


বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়'/ 





ভিত _ কলিকা্ার রাজপথে ভ ই রঃ ২ টি. 
 মনি_বি্ভাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয় যে মা বু 
জানি না--আর আমি কিছুই নই। | 
শ্রীরাম ঠিক ঠিকি। আমি কিছুই নই ০ দই নই! 
__আচ্ছা, তোমার ইংরাজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে? 
. মণি-_ওদের নিয়ম অনুসারে নৃতন আবিষ্কিয়া (1)18005৩য ) 
হ'তে পারে, ইউরেনাস (078058 ) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে 
দুরবীন দিয়ে সন্ধান ক'রে দেখলে যে নৃতন একটি গ্রহ (1390৮39 ) 
জ্বল জল করছে।' আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে। | 
প্রীরামকৃ্ণ-__তা হয় বটে। 
গাড়ী চলিতেছে।_-প্রায় অধরের বাড়ীর নিকট. আসিল । ঠাকুর 
মণিকে বলিতেছেন__ 
“সভ্যেতে থাকবে, তা হ'লেই ঈশ্বর লাভ হবে।” 
মণি__আর একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, 
হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী 
মায়ার এশ্বর্যে মুগ্ধ কোরো না !__আমি তোমায় চাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ" হা, এটি আন্তরিক বলতে হবে। 


.. দ্তীয় পরি... 
শ্রয়ন্ত অধর সনের বাটিতে কার্তনাণন্দে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী আপিয়াছেন। রামলাল, মাষ্টার, অধর 
আর অন্ত অন্য ভক্ত তাহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। 
পাড়ার ছু" চারিটি লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের 
পিতা কলিকাতায় আছেন,-_রাখাল সেইখানেই আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )--কৈ রাখালকে খবর দাও নাই? 
অধর--আজ্জে হা, তাকে খবর দিয়াছি | 
রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্িরুত্তি না করিয়। 
রাখালকে আনিতে একটি লোক সঙ্গে নিজের গাড়ী পাঠাইয়া 
দিলেন। 
অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন জন্য 
অধর ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্বে 
কিছু ঠিক ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। 
_ অধর--আঁপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকে- 
. ছিলাম,_এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্তে )বল কিগো! 
সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্ঞালা হইল। ঠাকুর 
যোডহস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশবে . দুঝি মূলমন্ত্র জপ 
করিলেন। তঙপরে মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, 
গোবিন্দ) "গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল ! হরিবোল ! নাম 
করিতেছেন আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে! ভক্তের! অবাক হইয়া সেই, 





নাম-ন্ধা পান করিতেছেন, শ্রীযুক্ত রামলাল: এইবার গান 
গাহিতেছেন-_ | | 
ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী । 
মুলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাছ্ঘ বিনোদিনী । 
শরীর শারীর যন্ত্রে নুযুয়াদি ত্রয় তত্ব, 
গুণভেদ মহামন্ত্রে গুণত্রয় বিভাগিনী । 
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর, 
মধিপুরেতে মহলার, বসন্তে হৃদপ্রকাশিনী। 
বিশুদ্ধ হিল্লোলসুরে, কর্ণাকট আজ্ঞাপুরে, 
তান লয় মান সুরে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী । 
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধকর অনায়াসে, 
তত্ব লয়ে তত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী। 
শ্রীনন্দকূমারে কয়, তত্ব না নিশ্চয় হয়, 
তব তত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ আচ্ছাদিনী | 


রামলাল আবার গাইলেন-__ 

. ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার, 
তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো তারো না তারো মা। 
তুমি মা ব্রহ্মাগুধারী ব্রন্ষমাণ্ড ব্যাপিকে, 
কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে, 
ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী, 
মূলাধার কমলে থাক মা কুলকুগ্ডলিনী । 
তদৃধ্বেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান, 
চতু্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান | 
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চতুর্দলে থাক তুমি কুলকৃণগুলিনী, 

ষড়দল বঙ্জাসনে বস মা আপনি । 

তদুধ্বে 'তে নাতিস্থান মা মণিপুর কয়, 
_... নীলবর্ণের দশদল পন্স যে তথায়, 
ক সুযু্নার পথ দিয়ে এস গো জননী, 

_ কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী। |. 
তদৃধ্বেতে আছে মাগো সুধা সরোবর, 
রক্তবর্ণের দ্বাদশদল পদ্ম মনোহর, 
পাদপদ্ দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ 
(মা), হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ। 
তদৃধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্স্থল, 
ধুমবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ফোড়শদল । 
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অন্ুজে আকাশ, 
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ । 

 তদৃধ্বে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম, 
সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ । 

মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়, 
ঘিদলে বসিয়! রঙ্গ দেখয়ে সদায় । 

তদৃধ্বে মন্তকে স্থান ম! অতি মনোহর, 
সহঅদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর । 

তথায় পরম শিব আছেন আপনি, 

সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপনি | 
তুমি আগ্ঠাশক্তি মা জিভেন্তিয় নারী, 
যোগীন্দ্র যুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী | 


যুক্ত অধর সেনের বাঁটাতে কীর্তনানন্দে ৫৫. 


হর শক্তি হর. শক্তি স্থদনের, এবার, 
যেন না আসিতে হয় মা তব পারাবার। 
তুমি আস্ধাশি মাগো তুমি পঞ্চতদ্ব, 
১০কে জানে তোমারে তুমি তুমিই ভীত: ). 
ক ১.০ ওম] ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার, : 
... পর্ধে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার। ঃ তি, 
ছা যার দহন দর্শন-_ষট্‌চক্র ভেদ-__নাদভেদ ও লি | রি 
শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাহিতেছেন_.. . 
“্তদ্ধধ্বেতে আছে মাগো নাম ক্স, 
ধৃবর্ণের পন্ম আছে হয়ে ফোড়শদল 
_ সেই পদ্প মধ্যে আছে অনুজ, আকাশ, 
মে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ। 
তখন ঠাকুর স্্ীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন__ | 
“এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্ধ দর্শম | বিশুদ্ধচক্র 
ভেদ হলে সকলি আকাশ 1” 
মাষ্টার আজ্ে হ!। ্‌ 
প্রীরামকৃষ্চ- এই মায়! জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে 
পৌঁছান যায়। নাদ ভেদ হ'লে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন 
করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়। | তি 








শমাধিম্দির” 

অধরের বাটাতে অধর ঠাকুরকে ফলমূল মিষ্টান্লাদি দিয়া সেবা! করিলেন । 
ঠাকুর বলিলেন, আজ ছু মল্লিকের বাড়ী যাইতে হইবে । 

ঠাকুর যদ মল্লিকের বাটা আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণা 
প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্বাময়ী। যে ঘরে ৬সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা 
হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন । মা সচন্দন 
পুষ্প ও পুষ্প-মাল৷ দ্বারা অচ্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। 
সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। 
 সবাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে 
বলিলেন ; কেন না ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয় । 

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাত যোড় করিয়া ঠাড়াইয়া আছেন । 
পশ্চাতে ভক্তগণ হাত যোড় করিয়া ঈাড়াইয়া আছেন । 

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন । | 

কি আশ্চর্য্য, দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্থ ! প্রস্তর- 
ুত্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান । নয়ন পলকশূন্য ! 

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বান ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। 
যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেল,_মা, আসি গে! 

কিন্ত চলিতে পারিতেছেন না ও এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 

তখন রামলালকে বলিতেছেন,-_“তুমি এঁটি গাও তবে আমি 
. ভাল হব” রামলাল গাহিতেছেন,-_ভূবল ভুলাইলি মা! হরমোহিনী | 
[ গান সমাপ্ত হইল 





ভি সময় মাঝে একবার বলিতেছেন, মা, 'আঘার স্বাদয়ে টু 
থাক ম|। 8 
শ্রীযুক্ত যু মল্লিক শ্বজনসঙ্গে বানর ৭ বস | জে ১০ 
আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন,_ নিন 
লা আনন হয়ে জামা নিরালন্ধ কহে না। টি 
| [ ১ম ভাগ--২৫৬ পৃষ্ঠা 
গান সমাপ্ত" হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া য্ুকে বলিতেছেন, 
“কি বাবুঃ কি গাইব? “মা আমি কি আটাশে ছেলে__এই গানটি কি 
গাইব?” এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন-_ 
ম! আমি কি আটাশে ছেলে। 
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে ॥ 
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হৃদকমলে। 
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়গ্বনা কতই ছলে ॥ 
শিবের দলিল সই রেখেছি হাদয়েতে তুলে । 
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে ॥ 
জানাইব কেমন ছেলে মোকন্দমায় ফাড়াইলে । | 
যখন গুরুদত্ত দক্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে ॥ 
মায়ে পোয়ে মোকদামা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে। 
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥ 
ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, “আমি মার প্রসাদ খাব ।” 
৬সিংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল। 
শ্রীযুক্ত যছু মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগুলি 
স্ুবান্ধব বসিয়াছেন ; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন। 
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ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও 
তল্ত কেউ কেউ পাশের ঘন 


৫৮ 
যু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া 
_ সহাস্তে কথা কহিতেছেন, ঠাকুরের সঙ্গী 
টার ও ছুই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বদয়াছেন। 
০.২ ভীরামকৃষচ (সহান্তে )-_আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন 1. 
যু (সহান্তে)-_ভড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না... 
রীরামকৃ্ণ ( সহান্যে )--গঙ্জা মদের কুপোঁকে পাঁয়েনা! 
্মকৃষ্ণ__পুরুষের এক কথা? রর 





[ সত্য কথা ও শর 


যু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, বাটীতে চণ্তীর গান 
দিবেন। অনেকদিন হইয়ী গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই। 

প্রীরামকুঞ্ণ-_কৈ গো, চণ্ডীর গান ? 

যছু-_নানান্‌ কাজ ছিল তাই এত দিন হয় নাই । 

প্রীয়ামকু্$-সে কি! পুরুষ মানুষের এক কথা: 

“গুরু কি বাত, হাভী কি দাত 

“কেমন, পুরুষের এক কথা” কি বল?” 

যছ ( সহাস্তে )১ত। বটে। 

্রীরামকৃ্ণ-_-তুমি হিসাবী লোক । অনেক হিসাব ক'রে কাজ কর, 
__বামুনের গড্ডী, খাবে কম? নাদবে বেশী, আর হুড় হুড় করে হধ 
দেবে! (সকলের হাস্য )। 

ঠাকুর কিয়ক্ষণ পরে যছ্ুকে বলিতেছেন” বঝেছি তুমি রামজীবন- 
পুরের শীলের মত৮_আধখানী গরম, আধখালাঠাণ্ডা | তোমার 
ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে। | 

ঠাঁকুর দু'একটি ভক্ত সঙ্গে যছুর বাটীতে ক্ষীর প্রসাদ-_ফলমুল 
মিষ্টান্নাদি-_খাইলেন।, এইবার ৬খেলাং ঘোষের বাঁড়ী যাইবেন। ,. 








রক যাক ৬খেলাৎ ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিছেছেন। . 
রাত্রি ১০টা হইবে। বাটা ও বাটার বৃহৎ প্রাঙ্ণণ টাদের আলোতে 
, আলোকময় হইয়াছে। বাটাতে প্রবেশ ্ররিত করিতে ঠাকুর ভাবাঝিষ্ট 
৷ হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাষ্টার, আর ছু" একটি তক্ত। বৃহৎ 
৷ চকমিলান বৈঠকখানা! বাড়ী, দ্বিতলায় উঠিয়া বারান্দা দিয়া একবার 
৷ দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বদিকে আবার উত্তরাস্ হইয়া 
| অনেকটা আসিয়া, অস্ত গুরের দিকে যাইতে হয়। 

| এ দিকে আগিতে বোধ হইল যেন বাটাতে কেহ নাই, কেবল 
৷ কতকগুলি বড় বড় ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারান্দা পড়িয়া আছে। 

ঠাকুরকে উত্তর-পুর্ধের একটি ঘরে বসান হইল, এখনও ভাবস্থ। 
৷ বাটীর যে ভক্তটি তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন তিনি আসিয়া 
অভ্যর্থনা করিলেন । তিনি বৈষ্ব, অঙ্গে তিলকাদি ছাপ ও হাতে 
হরিনামের ঝুলি। লোকটি প্রাচীন। তিনি খেলাৎ ঘোষের মন্বন্ধী। 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়। দর্শন করিতেন | কিন্তু 
কোন কোন বৈষ্বের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাহারা শাক্ত বা ্ঞানীদিগের 
বড় নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিতেছেন। 


[ ঠাকুরের ব্ধ-ধর্ধম সমন্বয়__10)6 1610101) ০1 [,০%9 
শ্রীরামকৃ্ণ ( বৈষ্ণবভক্ত ও অন্যান্ত ভক্তদের প্রতি )-_গামার 
ধর্মী ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল_-এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক বৈ; 






..&5  ্রাদকক্কখমত-ও ভাগ [ ১৮৮৩, ২১শে জুলাই 
2 নাই। তাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিসন লোকে ডাকে। 
৭. কেউ বলে 0০৫, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কফ) কেউ ব লে শিব, 
কেউ বলে ব্রদ্ধ। যেমন পুকুরে জল আছে-_এক ঘাটের লোক: বলছে 
জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে 776০, আর এক ঘাটের লোক 
বলছে পানি, হিন্দু বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে 18৩, মুসলমান 
বলছে পানি,_কিন্ত বস্ত এক। মত-পথ। এক একটি ধর্ের 
মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নান! দিক 
থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়। 

“বেদ পুরাণ অন্তরে, প্রতিপাগ্চ একই নর | বেদে 
সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম )। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি )। 
তত্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব )। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, 
জচ্চিদানন্দ শিব 1” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন । 

বৈষ্ণব ভক্ত-_-মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বাঁ কেন? 





[ বৈষ্ণবকে শিক্ষা জীবনুক্ত কে ?_ উত্তম ভক্ত কে 1? ঈশ্বর 
দর্শনের লক্ষণ ] 


ৰা 


জ্রীরামকৃষ্ণ--এ বোধ যদি থাকে তা হ'লে ত জীবনুত্ত। কিছু 
সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ইশ্বর আছেন, তার 
ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে_বিশ্বাস করে না। 

“বিবয়ীর ঈশ্বর কেমন জান?  খুড়ী জেগীব, কৌদল শুনে ছেলেরা 
যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন। 

“পব্বাই কি তীঁকে ধরতে পারে? তিনি ভাল লোক করেছেন, 
মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন-_বিশ্বাসী করেছেন, 


৬খেলাৎ ঘোষের বাটীতে শুভাগমন-_বৈষণবকে শিক্ষা ৬১ 
অবিশ্বাসী করেছেন । তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, ভার শক্তি 
কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো 
ৃততিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা ধরপণে বেশ রর 
| প্রকাশ 1758 ৮: 
“আবার ভক্তদের ভিতর ধ থাক্‌ থাক আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভ্, ৭ 
| অধম ভক্ত। গীভাতে এ সব আছে ।” ভাটি 
বৈষ্ঞব-_আজ্া হা। | 
_. শ্রীরামকৃষ্ণ-_-অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,_এঁ আকাশের ভিতর | 
অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্তরূপে_ প্রাণরূপে 
আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি 
ঈশ্বরের এক একটি রূপ । তিনিই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন 
| _তিনি ছাড়া আর কিছু নাই । 
| বৈষ্ণব ভক্ত-_এরূপ অবস্থা কি কারু হয়? 

প্রীরামকৃষ্$--তীাকে, দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় নাঃ কিন্ত 
দর্শন করেছে কি না তার লক্ষণ আছে । কখনও নে উন্মাদবৎ-- 
হাসে কীদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ-_পাঁচ বৎসরের বালকের 
অবস্থা! সরল, উদার, অহঙ্কার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, 
কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময় । কখনো পিশাচবৎ--শুচি 
অশুচি ভেদ বুদ্ধি থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়! কখনও 
বা জড়বৎ, কি যেন দেখেছে! তাই কোন রূপ কর্ম করতে পারে না-_ 
কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিতেছেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বৈষ্ণব ভক্তের প্রতি )--তুমি আর তোমার'__-এইটি 
জ্ঞান। 'আমি আর আমার'-_এইটি অজ্ঞান। 


ওয় ভাগ [ ১৮৮৩, ২)নে ছুলাই 





উীাধকককথ মৃত 


শে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এইটি জান ।" হে 
ঈশ্বর, তোমার সমস্ত” দেহ, মন, গৃহ, পরিবার। জীব, ছগৎলএ সব 
তোমার, আমার কিছু নয়,_এইটির নাম জ্ঞান। ০ 

“যে অজ্ঞান দেই বলে, ঈশ্বর “সেথায় সেথায়,_অনেক দূরে £ যে 
জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর “হেথায় হেথায়”-অতি নিকটে, হাদয়মধ্যে 
অন্তধ্যামীরূপে, আবার নিজে এক একটি রূপ ধারে রয়েছেন ” 





পঞ্চম গু 


ঈদের মন্দিরে ভত্তসঙ্গে 


প্র রিচ 


রানিডীর শিক্ষা-_র্নদর্ধনের লক্গণ_ 
ধ্যানযোগ | 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মশাঁরির ভিতর ধ্যান 
করিতেছেন রাত ৭টা ৮টা হইবে। মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন-_ও 
তাহার একটি বন্ধু হরি বাবু। আজ সোমবার, ২০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ 
খীষ্টাব্ব, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। 

আজকাল এখানে হাজরা থাকেন, রাখাল প্রায়ই থাকেন,-- 
কখনও অধরের বাড়ী গিয়া থাকেন । নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, 
রাম, মনোমোহন, মাষ্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আগিয়া থাকেন। 

হায়, ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন । দেশে ধ্ঠাহার অস্তুখ 
শুনিয়া ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুষ্যের 
হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হাদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় 
ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না । ভক্তটি একটি চুমকি ঘটি আনি- 
য়াছেন,_-ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, «এখানকার জন্য একটি ট্মকি ঘটি 
আনবে, তক্তের৷ জল খাবে ॥ 

মাস্টারের বন্ধু হরিবাবুর প্রায় এগার বৎসর হুইল রিয়া ক 
ইই্য়াছে। আর বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ? ভগ্রী সকলি আছেন। 


০ ই আল ভাগ [১৮০৪ ২শে খন 


রি তদের উপর। ্েহ মমতা খুব করেন ও তাদের সেবা করেন। বয়ঃহম 
... ২৮ ২৯। ভক্তরা আসিয়া বসিলেই' ঠাকুর মশারি হইতে বাহির 
,. হইলেন। মাষ্টার রভৃতি সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 
ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ছোট খাটতে বয় 
আছেন ও কথা কহিতেছেন-- 
প্রীরামকুঞ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--মশারির ভিতর ধ্যান বিজ: | 
_. ভাবলাম, কেবল একটা রূপ কল্পনা বইত না, তাই ভাল লাগল না। 
তিনি দপ ক'রে দেখিয়ে দেন ত হয়। আবার মনে করলাম, কেবা 
ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি। 
মাষ্টার__আজ্ঞে হী। আপনি বলেছেন যে, তিনিই জীব জগৎ এই 
সব হয়েছেন, _যে ধ্যান করছে সেও তিনি। 
শ্রীরামকৃষ্* আর তিনি না করালে ত আর হবে না। তিনি ধ্যান 
করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কিবল? 
মাষ্টার-_আজ্ঞে, আপনার ভিতর “আমি” নাই তাই এইরূপ হচ্ছে। 
যেখানে আমি? নাই সেখানে এরূপই অবস্থা । 
শ্রীরামকৃঞ্চ-_কিন্তু 'আমি দাস, সেবক” এটুকু থাকা ভাল । যেখানে 
“আমি সব কাজ করছি? বোঁধ, সেখানে “আমি দাস, তুমি প্রভু” এ ভাব 
খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেব্য সেবক ভাবে থাকাই ভাল। 
মণিমোহন পরত্রহ্ম কি তাই সর্বদা চিন্তা করেন । ৬) তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতেছেন-_- ৃ 
প্রীরামকৃ্*-_আকাশবৎ। ব্রন্মের ভিতর. ধিকার নাই। যেমন 
অগ্নির কোন রংই নাই । তবে শক্তিতে তিনি নান! হয়েছেন। সতত, রজঃ 
$ এই তিন গুণ শক্তিরই গণ । আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও 
সাদা দেখাবে। যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখাবে । যদি কাল. 


দিপু ভক্তসঙ্গে ৪ ৰ ৬ 
রং. ফেলে, ও, তবে আগুন কাল দেখাবে বদ জা জম 
তিন গুন নতীত ।. তিনি যে কি, মুখে ধলা ধায় না? ভিনি খাছ টার :- 
অতীত। রী নেতি নেতি' ক রে ক রে র্যা বাকি থাকে আর যেখানে ন আনন্দ ঠা 
একটি ? মেয়ের স্বামী এসেছে। অন্য অন্য সমবয়ন্ক ছোকরাদের লাল রঃ 
বাহিরের ঘরে বসেছে । এদিকে এ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা 
জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না,_-&ঁ মেয়েটিকে 
জিজ্ঞাসা ক'রছে, এঁটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে. 
না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, এটি কি তোর বর? সে আবার 
বলছে--না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, এটি কি তোর বর ? 
সে আবার বলছে--না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা 
ক*রলে--এঁটি তোর বর? তখন সে হাও বললে না, নাও বললে না, 
-_-কেবল একটু ফিক্‌ ক'রে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কার! 
বুঝলে যে, এটিই তার স্বামী । যেখানে ঠিক বরক্গ-জ্ঞান সেখানে চুপ । 
[ সৎসঙ্গ-_গৃহীর কর্তব্য ] 

( মণির প্রতি )১-আচ্ছা, আমি বকি কেন ?” 

মণি--আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে ঘি আবার কীচা নি 
পড়ে তবে আবার ষ্্যাক কলকল করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য 
আপনি কথা কন । 

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত হাজরা! মহাশয়ের কথা হি | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সতের কি স্বভাব জান ? সে কাকেও কষ্ট দেয় নাঁ_ 
ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব--হয়ত 
বললে-_আমি আলাদ1 বসবো । ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে 
পা পড়ে না কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না। 


৩য়--৫ 


















উ্রীরামরুফর | ৩য় ভাগ [৯ / ২২শে 
১ কর অসতের বঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে জফাছ থাক্তে 
হয় গা বাচিয়ে চলতে হয়। ( মণির প্রতি ) তুমি কি বল?” . 
০. মনি_-আজ্ঞে, অসৎ সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায় ॥ তবে আপনি 
বলেছেন, বীরের কথা আলাদা । 5 8 
. স্্রীরামকৃষ্ণ- কিরূপ ? 448877 
মণি-কম আগুনে. একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন 
যখন দাউ দাউ ক'রে জলে তখন কলা গাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় 
না। কলা গাছ পুড়ে ভম্ম হ'য়ে যায়। - ১. 
ঠাকুর মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিড্ভাস। করিতেছেন । 


মাষ্টার_ ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁর অনেকদিন 


পত্রী বিয়োগ হয়েছে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ _তুমি কি কর গা! 
মাষ্টার_-এক রকম কিছুই করেন না। তবে বাড়ীর ভাই, ভগিনী, 
বাপ, মা এদের খুব সেবা করেন । | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )সে কি? তুমি যে “কুমড়োকাটা বড়. 
ঠাকুর হ'লে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত । এ ভাল নয়। এক 
একজন বাড়ীতে পুরুষ থাকে,_মেয়ে ছেলেদের নিয়ে রাত দিন থাকে, 
আর বাহিরের ঘরে ব'সে ভুড়,র ভুড়র করে তামাক খায়, নিক্ষর্মা হয়ে 
ব'সে থাকে । তবে বাড়ীর ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। 
মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, 
বড়ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা স্ব খানা করে দিবেন। 
তখন সে কুমড়োটা ছুখান! করে দেয়? এই পর্ধ্যস্ত পুরুষের ব্যবহার । 
তাই নাম হয়েছে “কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর” | 
“তুমি এ-ও কর--ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপন্মে মন রেখে 






নংসারের কাজ কর 1 : আর.। রখ (একলা থাকবে তখন: বে 
শান্্র- শ্রীমন্তাগবৎ বা চৈতত্যচরিতামূত, এই সমস্ত পড়বে? | 
(রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও ৬কালীঘর বন্ধ হয় নাই। আও, 
বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়। রাম চাটুষ্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে 
কহিতে প্রথমে ৬রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা কালীর মন্দিরে গিয়া 
প্রণাম করিলেন । টাদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দিতীয়া_পরাদণ, ঃ 
স্দিরশীর্ব, অতি সুন্বর দেখাইতেছে। রা 
ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ও খাইতে : 
বদিতেছেন। দক্ষিণাস্তে বসিলেন। খান্ভের মধ্যে একটু সুজির 
পায়েস আর ছুই একখানি লুচি। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও তাহার 
বধু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । আজই কলিকাতায় 
ফিরিবেন । 


ঘিতীয় গরিচ্ছে 


গরুশিষ্যসংবাদ- গুহ্তকথ! 


টাকুর শ্্রীরামকৃষ্জ তাহার সেই পুবর্ব পরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া 
[ণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন । মণি মেজেতে বসিয়া! আছেন । 
মাজ শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ থ্ীষ্টাব্, ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, 
বাত আন্দাজ ৭॥০ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। | 

শ্রীরামকৃঞ্ণ সে দিন কল্কাতায় গেলাম । গাড়ীতে যেতে যেতে 
দখলাম জীব সব নিয়নদৃষ্টি,__সববাইয়ের পেটের চিন্তা ! সব পেটের 
ন্য দৌড়ুচ্ছে! সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে । তবে ই একটি 
দখলাম উর দৃষ্টি” ঈশ্বরের দিকে মন আছে। 


উরস ভাগ | ১৮৮৩, ৭ই সেপ্টে 


ইংরাজদের 





্‌ দদিাজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দে বি: 
টার - / জু করছে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে: 
. তাই অভাব বেড়েছে। | ১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ওদের খর: মনে ও মত? 
মনি__ওরা নিরাকারবাদী । ৃ এ 
ৃ [ পূর্ব্বকথ। ( প্রীরামকৃ্ণের ব্রন্মজ্ঞানের অবস্থায় অভেদ দর্শন- 
। ইংরাজ, হিন্দু অন্ত্যজ জাতি (001)58869. 018,8968), পণ্ড, কীট, 
বিষ্ঠা, মৃত্র, সববভীতে এক চৈতন্য দর্শন 7 

গ্রীরামকৃষ্ণ*__আমাদের এখানেও এ মত আছে । 

কিয়ৎকাল দুইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের 
্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । 

প্রীরামকুষ্*-__-আমি একদিন দেখলাম, এক চৈতন্য অভেদ। 
প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজস্ত রয়েছে_তার ভিতর বাবুরা 
আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্ফরাস, কুকুর, আবার 
একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে । সেই 
সানকির ভাত সববাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল, আমিও একটু 
আন্বাদ করলাম ! 
“আর একদিন দেখালে,__ঝিষাঁ, মুত্র” অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম খাবার 
জিনিস,._সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে 
গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত আস্মাদ করলে । যেন জিহ্বা লক্‌ 
লক্‌ করতে করতে সব জিনিস একবার আস্মাদ করলে 1 বিষ্ঠা মুত্র সব 
আন্বাদ করলে! দেখালে যে সব এক,__অভেদ ! রি 

[পুর্ববকথা-_পার্ধদগণ দর্শন--ঠাকুর কি অবতার - 
শতীরামকুষ্ণ (মণির প্রতি)-আবার একবার দেখালে যেঃ এখানকার 





বেজে উঠতো অমনি ৮ ছাদের উপর উঠে ডি হ য়ে রী & 
করে বলভাম, *ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার 
জন্য আমার প্রাণ যায়: ক 
“আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিতর জন বোধ হয় জর 
মণি_আপনি তার বিলাসের স্থান ! এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র; 
তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, হি 
আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন । 
শ্রীরামকৃ্চ__আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পর া্র্য হয়। 
মণি__যারা শুদ্ধা ভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের এম্বধ্য দেখতে চায় না । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_বোধ হয় হাজর! আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত 
শ্বধ্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাধুনি বামুনের 
ঙ্গে আমি কি কথা কই। আবার বলে, আমি খাজাঞ্চীকে ব'লে 
তামাকে এ সব জিনিস দেওয়াবো ! (মণির উচ্চহাস্ত )। 
( সহান্তে )-ও এসব কথা বলতে থাকে আর আমি চুপ ক'রে 
কি।” | 
[ মান্ষ-অবতার ভক্তের সহজে ধারণা হয়- এই্বর্্য ও মাধূর্ধ্য], 
মণি-আপনি ত অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধ ভক্ত সে 
শ্বর্য্য দেখতে চায় না। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে 
খতে চায় ।--প্রথমে ঈশ্বর চুম্বুক পাথর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন-_- 
যে ভক্তই চুন্বুক পাথর হন আর ঈশ্বর টচ হন-_অর্থাৎ ভক্তের কাছে 
₹র ছোট হ'য়ে যান। | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-যেমন ঠিক তূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্য । সে সূর্যকে 
ায়াসে দেখতে পারা যায়- চক্ষু ঝল্সে যায় নাঃ_বরং চক্ষের তৃপ্তি 


পু জাকাত ভাগ. বৃ নই লৈ 
_. হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়-ভিনি এব 
ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন । | 
.. ছুই জনে আবার চুপ করিয়া আছেন। রি 
' মণি-এ সব দর্শন ভাঁবি, কেন সত্য হবে নাযদি এ সব অসত 
হয় এ সংসার আরও অসত্য-কেন না যন্ত্র মন একই । ও সব দর্শ 
শুদ্ধ মনৈ হচ্চে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্ছে । 
.... শ্রীরামকৃষ্ণ-এবার দেখছি, তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে 
_ আচ্ছা, হাজর! কেমন বল। | 
মণি-_-ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য )। 
শ্রীরামকৃষ"__আচ্ছাঃ আমার সঙ্গে আর কারু মেলে? 
মণি- আজ্ঞে না। 
প্লীরামকৃষ্*-_-কোন পরমহংসের সঙ্গে ? 
. মণি_আজ্ছে না। আপনার তুলনা নাই । 
শ্রীরামকৃ্ণ ( সহাস্তে )- অচীনে গাছ শুনেছ? 
মণি- আজে না। ৃ 
শ্রীরান্কুষ*--সে এক রকম গাছ আছে,_ _তাকে কেউ দেখে চিনতে 
পারে না। 
মণি--আন্দে, আপনাকেও চিনবার যো নাই। শন যে 
যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে ! ৫: 
মণি চুপ করিয়৷ ভাবিতেছেন, ঠাকুর '্যোদয়ে সূর্য্য আর “অচীনে 
গাছ” এই সব কথা যা বললেন এরই নাম কি অবতার ? এরই নাম কি 
নরলীলা। ঠাকুর কি অবতার ? তাই পার্ধদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
কৃঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকতেন,-_-ওরে তোরা কে কোথায় আছিষ্‌ আয় ! 


৪ ন্ট 


ঠ ধ 


:্রীয়মরকের এক চন ও এক কথা) ধর: রী 
চাতুরী 


.. প্রপরিছ্রে 
দক্ষিণশ্বর মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভতসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ৬কালীবাড়ীর সেই পূর্ববপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া 
আছেন, সহাস্তবদন। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাহার 
আহার হইয়া গ্রিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হইবে । ৃ 
আজ রবিবার। ৯ই মেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ্রীষ্টাৰ। ভাদ্র শুন 
সপ্তমী। ঘরের মেজেতে রাখাল, মাষ্টার, -রতন বসিয়। আছেন । 
শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে 
আদিতেছেন ও বমিতেছেন। রতন স্রীযুক্ত যু মল্লিকের বাগানের 
তত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আদমিয়া 
দর্শন করেন। ঠাকুর তাহার সহিত কথ! কহিতেছেন। রতন বলিতে- 
ছেন, যু মল্লিকের কলিকাতার বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে। 
রতন-_আপনার যেতে হবে। তীরা ব'লে পাঠিয়েছেন, র্‌ | 
দিনে যাত্র। হবে। 
শ্রীরামকৃ্--ত। বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! 
নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান! 
একজন ভক্ত--আজ্ঞা ই]। 


টি 


রি জনিরানকক্কখান্ড ও ভাগ, ৃ ১৮৮৩, ৯ সেটের 
শ্্ীরামক্জ-_গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। 
% রতনের প্রতি )_মনে কচ্ছি রাত্রে রয়ে যাব ০, 
| রতন- তা বেশত। . 
রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথ! জিজ্ঞাস! জি | 
রতন--যছু বাবুর বাড়ীর ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। 
তার জন্য,বাড়ীতে হুলুস্কুল পড়ে গেছে। থালা চালা হবে, সববাই 
ব'সে থাকবে, যে নিয়েছে তার দিকে থালা চলে যাবে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-কি রকম থালা চলে ?--আপনি চলে ? 
রতন--না, হাত চাপা থাকে । 
তক্ত__কি একটা হাতের কৌশল আছে _ হাতের চাতুরী আছে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-__যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া! যায়, সেই চাতুরীই 


চাতুরী। “সা চাতুরী চাতুরী !' 


দিয় গরিযছ 
তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকঞের সন্তান ভাব 


কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘরের 
মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন । 
তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পুর্ব পরিচিত, ॥? ইহারা তন্ত্রমতে 
সাধন করেন। পঞ্চমকার সাধন । ঠাকুর.অন্তর্য্যামী তাহাদের সমস্ত 
ভাব বুঝিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্ম্বের নাম করিয়া 
_ পাপাচরণ করেন, তাহা শুনিয়াছেন। সে. ব্যকজ্ি একজন বড় 


কাধ ও টার জানবেন স্তান ভাব ; | বু... 

নুষের ভ্রাত্তার বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়াছে, ও. রর টি 
নাম করিয়া তাহার সহিত পঞ্চমকার সাধনা করে, ইহাও শুনিয়াছেন | ৃ টা 

প্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন টা 
_ বেশ্যা পর্য্যত্ত1__আর ভগবতীর এক একটি রূপ বলিয়া জানেন 1. 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_-অচলানন্দ কোথায়? কালীকিস্কর লিন | 
এসেছিল__আর একজন কি সিজি,--(মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি ) অচলা- 
নন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব। 

আগন্তক বাবুর! চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই। 

[ পুর্ববকথা-_অচলানন্দের তান্ত্রিক সাঁধন। ] 

শ্রীরামকৃঞ্ণ__আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে 
মাঝে থাকৃতো।। খুব কারণ করতো । আমার সন্তানভার শুনে শেষে 
জিদ্্‌-_জিদ্‌ ক'রে বল্তে লাগলো, স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাব সাধন 
তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তন্ত্র লিখে 
গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে-_বীরভাবেরও সাধন আছে ॥ 

“আমি বললাম,_-কে জানে বাপু আমার ও সব কিছুই ভাল লাগে 
না-আমার সন্তানভাব। | 

[ পিতার কর্তৃব্য-_সিদ্ধাই ও পঞ্চমকারের নিন্দা! ] 

“তচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলতো, “ছেলে 
ঈশ্বর দেখবেন,_এ সব ঈশ্বরেচ্ছা ।' আমি শুনে চুপ ক'রে থাকতুম। 
বলি ছেলেদের গ্ভাখে কে? ছেলেপুলে পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, 
টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব 
ত্যাগ করেছেন,_আর অনেক টাকা এসে পড়বে। টি 

«মোকদম! জিতবো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় 
পাইয়ে দেবো,_এই জন্য সাধন? এ ভারি হীনবুদ্ধির কথা ।. 





রাকাত ভাগ টি ১৮৮১, 


দি কায খাওয়া দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের 
সেবা হয়, সাধু তক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার 
রঃ উপকার ইয়। এই সব টাকার সদ্যবহার। র্্য ভোগের জন্য টাক 

 ময়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়। লোকমান্যের জন্য টাকা নয়। 
“সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চমকার তন্ত্রমতে সাধন করে । কিন্ত 
কি হীনবুদ্ধি ! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই ! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 
_ একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে-কিস্তু আমায় 
পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না,__মায়! থেকে আবার অহঙ্কার । 

কি হীনবুদ্ধি ! ঘ্বণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ 

কি হলো ?_ন1 মোকদ্দমা জেতা ] 
[ দীর্ঘায়ু হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন ? ] 

“শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য । এর জন্য,_এত কেন? দেখনা 
হঠযোগীদের দশা । শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর! 
ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই ! নেতি, ধৌতি,__-কেবল পেট সাফ করছেন ! 
নল দিয়ে ছুধ গ্রহণ করছেন! | 

“একজন স্যাকুরা তার তালুতে জীব উল্টে গিছলো, তখন তার 
জড় সমাধির “মত হ'য়ে গেল ।-_-আর নড়ে চড়ে না। অনেক দিন এ 
ভাবে ছিল, সকলে এসে পুজা করতো । কয়েক বৎসর পরে তার 
জিভ হঠাৎ সোজা হ'য়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল, আবার 
স্যকরার কাজ করতে লাগল ! ( সকলের হাস্ত ).| ... 

“ও সব শরীরের কার্য্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে 
না। শালগ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল ) 

১ বিরাশি রকম আসন জানত, আর নিজে যোগসমাধির কথা কত 
বলতো! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাঁওয়ান 


আসিকসধনা ও | বু র কের স তন ভাব | ৭৫) 





মদন রর? কত হাজার টাকার একখানা নোট পাড়ে ছিল। কার । 

লোভে সে টপ ক'রে খেয়ে ফেলেছে-_গিলে ফেলেছে-পরে কোনও 
রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বসর 
মেয়াদ। আমি সরল বুদ্ধিতে ভাবতুম, বুঝি বেশি এগিয়ে পড়েছে” 
মাইরি বলছি! 


[ রা _মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো--ভগবতী তেলী, কর্তা" 
জ] মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা ] 


“এখানে সি বির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছলো__ 
রামলালের কাছে । সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে । আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্টে 
দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে-ছুধের দেনা রয়েছে, না হয় 
কতক শোধ দেওয়া যাবে । ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম) 
একবার বুকের ভিতর বিল্লী জাচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে 
গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়িকে কি দিয়েছে? রামলাল 
বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে । তখন বললাম, না; এক্ষুনি টাকা 
ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হ'লে আমার শাস্তি হবে না ৃ 

“রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয় । 

«ও দেশে ভগি তেলী, কর্তাভজার দলের | এ মেয়ে মানুষ নিয়ে 
সাধন। একটি পুরুষ না হ'লে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হ'বে না। 
সেই পুকষটিকে বলে “রাগকৃষ্ণ'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ 
পেয়েছিন? সে মেয়েমানুষটা তিনবার বলে, পেয়েছি । 

“ভগি ( ভগবতী ) শূদ্র, তেলি। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধুলো 
* নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হ'ল। আমি তাকে 


৭৬. প্রীন্ীরামকৃষ্ককথামৃত--ওয় ভাগ * 7১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বর 
দেখেছি। জমিদার একটা ছুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয়--তার পাল্লায় পড়ে 
তার আবার পেটে ছেলে হয়। 

«একদিন একজন বড় মানুষ এসেছিল । আমায় বলে, মহাশয় 
এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার 
নাম শুনে এসেছি । আমি বললাম, বাপু, মে আমি টনি 
তুল হয়েছে। সে অচলানন্ৰ। 

_ “যার ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা--এ সব রাহ 
করে না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি 
টাকার জন্য, আবার তপ জপ কি। এ সব অনিত্য, দিন ছুই তিনের 
জন্য 1” 

আগন্তক বাবুরা এইবার গাত্রোথান করিলেন ও নমস্কার করিয়া 
বলিলেন, তবে আমরা আসি। তাহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, “চোরা না 
শুনে ধর্মের কাহিনী ।” (সকলের হাস্য )। 


সয় রিচ 
নিজের উপর শ্রন্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি, সহাস্তে )_ আচ্ছা» নরেক্্র কেমন! 
মণি__আজ্ঞাঃ খুব ভাল । হা 
শ্রীরামকৃষ্ণ__দেখ, তার যেমন বিদ্তে তেমনি বধ | আবার গাইতে ূ 
বাজীতে | এদিকে জিতেন্দ্িয় বলেছে বিয়ে করবে না! ৰ 
মণি-__আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাগী হয়ে 
যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে, এ বিশ্বাস 
থাকলে শীন্ত শীঘ্র উন্নতি হয়। | 
[ পুর্বকথা- কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস-হলধারীর পিতার বিশ্বাস ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ হা, বিশ্বাস ! 

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বল্তো, একবার তার নাম করেছি 
আমার আবার পাপকি? আমি শুদ্ধ নির্মূল হ'য়ে গেছি। হলধারা 
বলেছিল, “অজামিল আবার নারায়ণের তপস্তায় গিছিল, তপস্তা ন। 
ক'রলে কি তার কৃপা পাওয়া যায়! শুধু একবার নারায়ণ বললে কি 
হবে! এ কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল 
তুলতে এসেছিল, হলধারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে না ! 

“হলধারীর বাপ ভারি ভক্ত ছিল। আআানের সময় কোমর-জলে 
গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করতো,_রক্তবর্ণম্‌ চতুমুখম্। এই সব ধ্যান 
যখন করতো,_-তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্র পড়তো । 

“একদিন এড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছে । আমরা দেখতে 
যাঁব কথা হল। হলধারী বললে, সেই পঞ্চভৃতের খোলটা দেখতে গিয়ে 


্ ৭৮.  িরমক্কথাযত-_ও ভাগ রঃ ১৮৮৩, ই সেপ্টে 


কি হবে? তার পরে সেই কথা কৃষকিশোর শুনে বলেছিল, কি! 
সাধুকে দর্শন ক'রে কি হবে এই কথা বললে 1 যে কৃষ্ণ নাম করে, বা 
রাম নাম করে, তার চিন্পয় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে 
 এিন্ময় শ্যাম” চিন্ময় ধাম । বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার 
বমি নাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়। তার একটি ছেলে 
যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রাম নাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর 
বলেছিল, ও রাম বলেছে, ওর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক 
একবার কাদতো। | পুত্রশোক ! | 
.. পৰৃন্দাবনে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, মুচিকে বললে, তুই. বল শিব। সে 
শিবনাম ক'রে জল তুলে-দিলে-_-অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! 
কি বিশ্বাস ! | | 

“বিশ্বাস নাই অথচ পুজা, জপ, সন্ধ্যাদি কণ্ম করছে+_-তাতে 
কিছুই হয় না! কি বল?” 

মণি আজ্ঞা-হী] | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )- গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। 
যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে-_-মা, দুর্গা পূজা আমি না 
হ'লে হয় না-নল্্ীটি গড়া পর্য্যন্ত! বাটীতে বিয়ে থাওয়া হ'লে সব 
আমায় করতে হবে মা»তবে হবে। ফুঁলশয্যের যোগাড়, খয়েরের 
* বাগানটি পধ্যস্ত ! 

মণি-_আজ্ছে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে! 

তরীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)-_ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পৃজা 
হচ্ছে। পুজার নৈবেছ্ঠ, চন্দন ঘসা, এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা 
একটি নাই! কি রাঁধতে হবে,_-আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না 
কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল ! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই 


ক্র মর ও ভক্তসঙ্গে ১ 


য় ঘারে তোর সে কর্মটি আছে 1-আর মামি কেমন ছি 7 রে 
মামার হরি নাই! এই সব কথ! । ২ 
“দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা 1 ৮ | 
মণি-_ আজ্ঞে, বেশির ভাগই এইরূপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে 
নার অনুরাগ তার অধিক দিন কি পৃজা সন্ধ্যা করতে হয়... | 


তথ ছে | 
চিন্ময় রূপ কি- ত্রহ্গাজ্ঞানের পর বিজ্ঞান-_ 
| ঈশ্বুরই নন্ত 
ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা৷ কহিতেছেন। 
মণি--আজে, তিনিই যদি সব হয়েছেন, এরূপ নানা ভাব কেন ? 
শ্্ীরামকৃষ্ণ--বিভূরূপে তিনি সর্ধড়্তে আছেন, কিন্তু শক্তি 
বিশেষ । কোনখানে বিগ্াশক্তি, কোনখানে অবিদ্ভা শক্তি, কোনখানে 
বেশি শক্তি, কোনখানে কম শক্তি। দেখ না, মানুষের ভিতর ঠগ, 
জুয়াচ্চোর আছে, আবার বাঘের মত ভয়ানক লোকও আছে । আমি 
বলি, ঠগ. নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ । রি | 
মণি ( সহাস্তে )- আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। 
বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে খেয়ে ফেলবে । 
প্রীরামকৃষ্ণ--তিনি আর তার শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি- বই আর 
কিছুই নাই। নারদ রামচন্দ্রকে শ্তব করতে করতে বললেন, হে 
রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী, তুমি ব্রহ্মা, সীতা তরক্মাণী 3 তুমি ইন্্র 
সীতা ইন্দ্রাণী ; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী ; পুরুষ ব বাচক যা কিছু আছে 
স্ব তুমি, স্্র-বাচক সব সীতা।। 






মণি-আর চিন্ময় রপ রী. 15 

রাম একটু চি চি তা কড়িতেছেন।: আস্তে আস্তে বা ছে, 
কি রকম জান_-যেমন জলের--এ সব সাধন করলে জানা যায়। 

“তুমি পে বিশ্বাস করো। ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ-_. 
ব্রহ্গ আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। 
অগ্নি ভাবলেই দাহিক! শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিক! শক্তি ভাবলেই 
অগ্নি ভাবতে হয়। দুগ্ধ আর ছুগ্ধের ধবলত্ব । জল আল তার হিম 
শক্তি । 

কিন্ত ব্রক্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার 
জ্তান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে । বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে 
কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই জ্ঞান 
অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি 
কাটা ফোটে, আর একটি আহরণ ক'রে সেই কীটাটি তুলে দিতে হয়। 
তারপর দ্বিতীয় কাটাটিও ফেলে দেয় 1” 

মণি_ অজ্ঞান জ্ঞান ছুই ফেলে হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন ! 

“দেখ পা যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার 
সখ বোধ আছে, তার হুঃখ বোধ আছে ; খার পুণ্য বোধ আছে, তার 
পাপ বোধ আছে ;যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে; যার 
শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে; যার রি বোধ আছে, তার 
তুমি বোধও আছে। ডি 

«“বিজ্ঞান_-কিনা তাকে বিশেষরূপে জানা। গর? আছে অগ্নি, 
এই বোঁধ--এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাধা, 
খাওয়া, খেয়ে হষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি 





বোধে রো ভার লাম জ্ঞান; তার সঙ্গে আলাপ, ,সঁকে নয় রান | 
করা--বাৎসলাভাবে, অখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে_ এরই. নাম 
বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম 


বিজ্ঞান । 


খবর দেয় না 1” 
মণি__যেমন আপনি বলেন, মন্ুমেন্টের উপরে উঠলে আর নীচের 


খবর থাকে না 1-_গাঁড়ি, ঘোড়।, মেম, সাহেব, বাড়ি, ঘর, দ্বার, দোকান, 
আফিস ইত্যাদি | 


শ্রীরামকৃষ্ণ _আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছু রা | 


হবে কি? নরেন্দ্র বলতে। ইনি এখন কালীঘরে যান । 


মণি-__আজ্ঞা, আপনার নুতন নৃতন অবস্থা--আপনার আবার 


অপরাধ কি? | 
প্রীরামকৃষ্*__আচ্ছা, হুদের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, “হৃদয়ের 
বড় অন্ুখ, আপনি তার জন্য ঢুইখান কাপড়, ছুটি জামা আনবেন, 


আমরা তাকে দেশে ( শিওড়ে ) পাঠিয়ে দিব। সেন এনেছিল ছুটি 


টাকা! এ কি বল দেখি,-এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল 

না! নর 

মনি__আজ্ঞা, যাঁরা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরপ 

করতে পারে না ;__যাদের জ্ঞানলাত উদ্দেশ্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণ _ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত। 


ওয়্ড 


দএক মতে দর্শন হয় নাকে কাকে দর্শন করে। আপনিই 
আপনাকে দেখে । কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না-আর ফিরে 


ক 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় শিমন্ত্র 


গ্রথম গরি্ট 
্ীয় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে শুভাগঈন 


দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে মঙ্গলারতির মধুর শব শুনা যাইতেছে। 
সেই সঙ্গে প্রভাতী রাগে র্থুনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকু্চ 
গাত্রোথান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল 
দেবদেবীর মুদ্ভি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রাণাম করিলেন । 
পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দশন করিলেন ও প্রণাম 
করিলেন। ভক্তির! কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাহারা প্রাতঃকৃত্য 
সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে প্রণাম 
করিলেন । 

রাখালণ্টাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গত রাত্রে 
আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্। দিন আছেন । 

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি, ২৭শে 
ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । আজ সকাল সকাল ঠাকুর আনাদি করিয়া 
কলিকাতায় আসিবার উদ্ভোগ করিতেছেন । 

জীরামকৃঞ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, “ঈশানের ওখানে আজ যেতে 
_ বলে গেছে। বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে 
স্বনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 





শীতকাল বেলা রর নহবতের কাছে গাড়ি ডি আসিয়া নড়াইল; - 
ঠাকুরকে লইয়া যাইবে । চতুদ্ধিকে ফুলগাছ, সম্ঘুথে ভাগীরথী ; দিক 
সকল প্রসন্ন ; শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দীড়াইয়া প্রথাম. 


করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে (উঠিলেন 


সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের 
কানঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেন না শীতকাল, 
সন্ধ্যার ময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন। রঃ 
ঠাকুর সহাস্তবদন ; সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আমিতেছেন। 
বেলা ৯টা । গাড়ি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে 
মেছুয়া বাজারের চোমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । মণি ঈশানের 
বাড়ি জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ির মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ির 
সম্মুখে দাড়াইতে বলিলেন । | 
ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্বদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা 
করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আমন 
গ্রহণ করিলেন। 
পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে 
কথা কহিতেছেন। শ্রাশ এম্-এ, বিএল পাশ করিয়া আলিপুরে 
ওকালতি করিতেছেন | 101081709 ও চা. 4. পরীক্ষায় 010197- 
8৮%র ফার্স্ট ইইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । এখন তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে । যেমন 
পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে “বাধ করে ইনি কিছুই জানেন 
না। হাত জোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি 
ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির 
লোক দেখি নাই । | 


রঃ 


রে . উনারা ও ভাগ 1. ১৮৮৩, ২৫শে শি 


ডে কর বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্রকরযোগ রি 
্ীরামক্ (শ্রীশের প্রতি )-তুমিকিকরগা? 
শ্্র- আজ্ঞা আমি আলিপুরে বেরুচ্চি। ওকালতি করছি। 
জ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )-এমন লোকের ওকালতি 7 ( ি্ 


| )-_আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে? 


“সংসারে অনাসক্ত হ'য়ে থাকা, কেমন ?” 
প্রীশ__কিন্ত কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। 
কেউ পাপ কন ক'রছে, কেউ পুণ্য কর্্ম। এ সব কি আগেকার কর্মের 


ফল, তাই করতেই হবে। 
প্রীরামকৃষ্ণ- কর্ম কত দিন। যত দিন না তাকে লাভ করা 


_. যায়। তাঁকে লাভ হ'লে সব যায়। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে 


যাঁয়। 
“ফল দেখা দিলে ফুল যায় । ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য | 
“সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাঞ্চ 
আর চক্ষে জল না! আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, 
ঈশ্বরে শুদ্ব। ভক্তি লাভের লক্ষণ । 
“ঠাকে'জানলে পাপ-পুণ্যের পার হয় । 
“প্রসাদ বলে ভূক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি, 
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মন্ধব ধন্ম্মাধন্ী সব ছেড়েছি ।” 
“তার দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কম্মী কমিয়ে দেবেন 
গৃহস্থের বৌ অস্তঃসত্বা হলে শাশুড়ী ত্রমে রথে কাঁজ কমিয়ে দেন 
যখন দশ মাস হয়, তখন একেবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ 


_ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সেইটিকে নিয়েই আনন্দ 1” 


শ্ীশ--সংসারে থাকতে থাকৃতে তার দিকে যাওয়। বড় কঠিন। 





ঈশান বাড়িকে নিহণেঅ আগমন ৮ রি 
রা গৃহস্থ সং সারীকে শিক্ষা _অভ্যাসযোগ ও নিন সাধন 7 রর 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন? অভ্যাস-যোগ ? ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা 
চিড়ে ব্যাচে । তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোনো | টেকির 
পাট পড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে তার এক হাতে ছেলেকে রা 
কোলে ক'রে মাই দিচ্ছে । আবার খদ্দের এসেছে; ঢে'কি এদিকে | ৃ 
পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চল্ছে। খদ্দেরকে বলছে, 
গা'হলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সে কপয়সা দিয়ে যেও, আর 
জনিস লয়ে যেও ক 
“দেখো,__ছেলেকে মাই দেওয়া, টেকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও 
ড় ধান তোলা, আবার খদেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। 
রই নাম অভ্যাসযোগ । কিন্তু তার পনর আনা মন টে'কির পাটের 
কে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনা ছেলেকে মাই 
ওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, 
[দের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত । না দিলে সর্বনাশ 
|লের হাতে পড়তে হবে । আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর। 
“তানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ 
রতে হবে । সংসার-রূপ জলে মন-রূপ ছুধ রাখলে মিশে যাবে, 
ই মন-রূপ ছুধকে দই পেতে নির্জনে মন্থন ক'রে মাখন তুলে 
সার-রূপ জলে রাখতে হয়। | 
“তা হলেই হলো, সাধনের দরকার | প্রথমাবস্থায় নিজ্জনে থাকা 
? দরকার। অশ্ব গাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা 
হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুড়ি মোটা হ'লে বেড়া খুলে 
ওয়া যায়। এমন কি হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না। | 
“তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নিজ্জনে যেতে হয়। সাধনের 


৮৬. .ীরামকষকথামৃত_৩র ভাগ [১৮৮৩, ২৭শে ডিসেঞর 


দরকার। ভাত খাবে ; বসে বসে বলছো, কাঠে অগ্নি আছে, & আগুনে 
ভাত রাধা হয়; তা বললে কি ভাত তৈয়ের, হয়? আর একখান: 
কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘম্তে হয়, তবে অ. (৭ বেরোয় । 
 পর্দ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়: : খেলে না, কিছুই করলে 
. নাঃ বে বসে বলছো, 'সিছি সিদ্ধি"! ৩ ছল কি নেশ। হয়, আনন্দ 
ৃ ্ ! ধর লাভ _জীবনের উদদেস্ত_পরা ও পর রাস্তা খাওয়া ] 
|  শ্হাক্জার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, সবাক লাভ 
ক করবার ইচ্ছা না থাকলে--সব মিছে। শুধু প্ডিত, বিবেক বৈরাগ্য 
নাই__তাঁর কামিনী কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, 
কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর । 
“যে বিষ্তা লাভ করলে তাকে জানা যায়, সে. ই বিদ্যা; আর সব 
মিছে। আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা % 
গ্রীশ_আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে--একজন জ্ঞানময় পুক্রথ 
আছেন, তার স্থষ্টি দেখলে তার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
একটা কথা বলছি-_শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান জলজন্ত বাচিয়ে 
রাখবার জন্য তার কৌশল । যত ঠাণ্ডা পড়ে তত জলের আয়তনের 
সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, বরফ হবার একটু আগে থেকে জল 
হাল্কা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুকুরের জলে অনায়াসে খুব 
শীতে মাছ থাকতে পারে । জলের উপরিভাগে সমন” বরফ হয়ে গেছে 
কিন্তু নীচে যেমন জল তেমনি জল । যদি খুব %:1 হাওয়া বয়, সে 
হাওয়া বরফের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে। 
প্রীরামকৃষ্*-_তিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা ধায়। কিন্তু 
তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাকে দেখ! এক, তার সঙ্গে আলাপ বর৷ আর, 











ঈশানের বাড়ি_ততসঙ্গে নিমণ আগমন 





এক । . কেউ ছুধের কথা শুনেছে, কেউ, ছুধ দেখেছে, ২ বা রে পু 
খেয়েছে । দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে,_- 
লোক হষ্টপুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে তবে ত শাস্তি হবে, রর 
সঙ্গে আলাপ করলে তবে ত আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে। 
[ মুুক্ুত্ধ বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময়সাপেক্ষ ] 

প্রীশ - তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না। রি 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--ত| বটে? লময় না হলে কিছু হয় গা রঃ 
একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলছিল, মা, আমার যখন ছাগা। 
পাবে আমাকে তুলিও | মা বললেন, বাবা, হাগ্রাতেই। তোমাকে ছুলাবে, | 
আমায় তুলতে হবে না। ৃ | হি 

“যাকে ঘা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী 
বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন 
সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী 
বললেন, “নাচ কৌদ বৌমা, আমার হাতের আট্কেল (আন্দাজ) 
আছে । মা 

1 আম্মোক্তারী বা বকলমা দাও ] 

( শ্রীশের প্রতি )-4কি করবে? তীর পদে সব সমপপণ কর; 
তাকে আম্মোক্তারী দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের 
উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না। | 

“সাধনার প্রয়োজন বটে । কিন্তু 'রক* সাধক আছে ;-এক রকম 
সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার 
স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আকড়িয়ে ধরে। 
সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান 


রত ভাগ্ন রর ১ ২শে ডিসে 





. ইউলকণায়ত 

রঃ করতে হবে, এত তপস্তা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। 
এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধরতে যায়। | 

_ পবিডালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল 

| উ মিউ ক'রে ডাকে! মাযাকরে। মা কখনও বিছানার উপর, 

কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে ; মা তাকে মুখে 


ক'রে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। | 
সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব ক'রে কোন সাধন করতে পারে 


 না৮এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। 'সে কেবল ব্যাকুল 
: হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকে । তিনি তার কানা শুনে আর থাকতে 
পারেন না, এসে দেখ! দেন 1” 


দিতীয় গরিচ্ট 


বেলা হইয়াছে গৃহম্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। 
তাই বড় ব্যস্ত। তিনি ভিতর বাড়িতে গিয়াছেন, খাবার উদ্ভোগ ও 
তত্বাবধান করিতেছেন । 


বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর 


একটু পাদচারণ করিতেছেন । কিন্তু সহাস্তবদন ৷ কেশব কীর্তনিয়ার 
সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। 
[ ঈশ্বর কর্তা-_-অথচ কর্মের জন্য শে না. 
1591)0091011165 1]: 
কেশব কীর্তরনিয়া_তা তিনিই করণ কারণ' | ছুর্োধন 
- বলেছিলেন, দয়া হযীকেশ হদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোইস্মি তথা 
 করোমি ) ্ | 


বরং বাড়ি তলে নিম আগমন , ৮৯ 
আলাম ( সহান্তে )_ হা, তিনি সব করাচ্ছেন কে জিনিই 
বর্তা, মাহৃষ যন্ত্রের স্বরূপ ৷ ৃ | র্‌ 
“আবার এও ঠিক যে কর্মফল, আছেই: আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই টি 
পেট জ্বালা করবে ; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জালা 
করকে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে । | 
“যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু 
পাঁপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না! যার 
সাধা' গলা, তার স্ুরেতে সাঃ রে, গা, মাই এসে পড়ে ।” 
অন্ন গ্রস্তত। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ভিতর বাড়িতে গেলেন ও 
আসন গ্রহণ করিলেন । ব্রাহ্মণের বাড়ি ব্যঞ্জনাদি অনেক রকম 
হইয়াছিল, আর নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি আয়োজন হইয়াছিল । 
বেলা ৩টা বাজিয়াছে ৷ আহারান্তে শ্রীরামকুঞ্ণ ঈশানের উঠানের 
বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাষ্টার বসিয়া 
আছেন। ঠাকুর শ্্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার কি ভাব? সোইহং না সেব্য-সেবক? 
[ গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ ? ] | 
“সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, 
সে-অবস্থায় “আমিই সেই, এ ভাব কেমন ক'রে আসে । যে বলে 
আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্রবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নব, 
তার আমিটা পর্যন্ত স্বপ্রবৎ* কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে 
পারে না। তাই সেবক-ভাব, দাস-ভাব খুব ভালো । | 
“হনুমানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন, রাম, 
কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন 
তত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আদিই তুমি | 





৯৪. ্ীাকফকথাযত- ৩ ভাগ: ৩৬ ২৭শে ডিসে 


“তত্ৃজ্ঞানের সময় সোহহং হতে পারে, কিন্ত সে দূরের কথা 1” 

শ্রীশ- আজ্ঞে হা, দাস-ভাবে মানুষ নিশ্চন্ত। প্রভুর উপর 
সকলই নির্ভর। কুকুর ভারি প্রতৃতক্ত, ত তাই প্রভুর উপর নির্ভর ক'রে 
নিশ্চিন্ত। | 

[ যিনি সাকার তিনিই নিরাররিজনর মাহাত্্য ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে! 
কি জানি ধিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি 
সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি মহাসমুদ্র ! কুল 
কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী 
ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। 
আবার যেমন স্ৃষ্য উঠলে বরফ গলে যায়_যেমন জল তেমনি জল, 
সেইরূপ ঠিক জ্ঞানপথ--বিচার-পথ - দিয়ে গেলে সাকাররূপ আর 
দেখা যায় না) আবার সব নিরাকার | জ্ঞানস্ব্য্য উদয় হওয়াতে সাকার 
বরফ গলে গেল ।' | 

“কিন্তু দেখ, যারই নিরাকার, তারই সাকার |” 

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোথান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাবর্তন করিবেন । বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে যে রক আছে 
তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। 
সেইখানে একজন বলিতেছেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সকল 
সময় ফল হবেঃ এমন ত দেখা যায় না। 

ঈশান বলিলেন, সেকি! অশ্বথের বীজ অতি. ক বু কিন্তু 
উহারই ভিতর বড় বড় গাছ আছে! দেরিতে সে গাছ দেখ 
যায়। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ--ই1 হা, দেরিতে ফল হয়। 


| ঈশানের বাড়ি--ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণে আগমন, ৯১ 
[ঈশান নিলিপ্ত সংসারী--পরমহংস অবস্থা]. | 

ঈশানের বাড়ি, ঈশানের শ্বশুর ৬ক্ষেত্রনাথ চাটুষ্যের বাড়ির 
পূর্ববগায়ে । ছুই বাড়ির মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুষ্যে 
মহাশয়ের বাড়ির ফটকে ঠাকুর আপিয়া দাড়াইলেন 1 ঈশান সবান্ধবে 
ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। 

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, “তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল 
মাছের মত। পুকুরের পাকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। 

«এই মায়ার 'সংসারে বিষ্ভা অবিষ্তা ছ্ুইই আছে। পরমহংস কাকে 
বলি? যিনি হাসের মত দুধে জলে এক সঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে 
ছুধটি নিতে পারেন? পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে 
থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন” 


তীয় গরিষ্ট্ 


গ্রীরামকষষ্চের পশ্মসমন্বয়- ঈশ্বরকোটির 
অপরাধ হয় না 


সন্ধ্যা হইয়াছে । ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুর 
আসিয়াছেন। এখান হইতে তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন । 

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আছেন । শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোম্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোম্ামীর 
বাড়ি এ পাড়াতেই। ঠাকুর তাহকে ভালবাসেন । তিনি রামের 
বাড়িতে এলেই গোস্বামী আগিয়া প্রায়ই দেখ|। করেন। 


হি  উ্লকধকধনৃত ও ভাগ গছ ২৫শে সিভিল 
 শ্রীরামকৃষ্চ-_বৈষ্ণব শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক; তবে 
পথ আলাদা । ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা! করে না। 

গোস্বামী (সহান্তে )-_হরপাব্বতী আমাদের বাঁপ মা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--]0785 5০৪ ; “বাপ মা? । 
গোম্বামী--ত৷ ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষুবের নিন্দা 
করায় অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, 
বৈষ্বাপরাধের মাফ নাই । | 
জরামকৃষ্*_অপরাধ সকলের হয় না। উশ্বরকোটির অপরাধ 
হয় না। যেমন চৈতন্তদেবের ম্যায় অবতারের | 

“ছেলে যদি বাপকে ধ'রে আলের উপর দিয়ে চলে, তা হলে বরং 
_ খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে 
কখনও পড়ে না। 

“শোনো, আমি মার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম । মাকে 
বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধন্্র ; আমায় 
শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি ; 
আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও । মা এই লও তোমার পাপ, এই লও 
তোমার পুণ্য ;*আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও” 

, গোস্বামী_ আজ্ঞে হা। 
| স্রারামকৃ্ণ-_-সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা 
ভ্ক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্ত কচির উপ রে প্রাণ ঢাল 
ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। টি এল 

“রাম বূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল ন লাগ তো না। 

.. “গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগড়িবীধা শ্ত্রীকৃষ্ণকে 
দেখতে চাইলে না । 


বামদের বাতের আগমন , . ৯৩. 
পী দেওর, ভাুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির ছার! 
সেবা করে, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর 
কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা” ; 
রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়! পূজা করিলেন । | 
ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা! করিবেন। মণির কাছ থেকে 
গায়ের বনাত ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কানটাকা টুপি । 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা তাহাকে 
তুলিয়া দিতেছেম। মণিও গাড়িতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 
যাইবেন। 


অষ্টম খণ্ড 
থম গরি্টে। 
দক্ষিণেশ্বর মন্দির নরেজ্ঞাদি ভত্তসাঙ্গ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ কালীমন্দিরে সেই পূর্ববপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে 
: বসিয়া গান শুনিতেছেন। ব্রাহ্মদমাজের শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য সান্যাল গান 
করিতেছেন। 

আজ রবিবার, ১০শে ফাল্গুন; শুরু। পঞ্চমী তিথি; ১২৯০ সাল; 
রা মার্চ, ১৮৮৪ খু অঃ। মেজেতে ভক্তরা বসিয়৷ আছেন ও গান 
শুনিতেছেন__নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র (মিত্র ), মাষ্টার, ভ্রেলোক্য প্রভৃতি 
: অনেকে বসিয়া আছেন। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিতা বড় আদলতে উকিল ছিলেন; তীহার 
পরলোক গ্রাপ্তি হওয়াতে পরিবারবর্গ বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। এমন 
কি মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় 
অতি কষ্টে আছেন। 

ঠাকুরের শরীর, হাত ভাঙ্গা অবধি, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে 
অনেক দিন বার (১) দিয়া রাখা হইয়াছিল। | 

ত্রেলোক্য মা'র গান গাইতেছেন। গানে বলিতেছেন, মা তোমার 
কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে ক'রে রাখ__ 

তোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)। 


চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মাক্্রী বলে ডাকি। 











. দক্ষিণেস্থর মন্দিরে নরেক্্র ত্রেলোক্য প্রভৃতি ভক্তসঙ্কে . ৯৫. 
ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগ নিড্রাবশে, 
দেখি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি। 
দেখে শুনে ভয় ক'রে, প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে, 
রাখ আমায় বুকে ধরে, ন্েহে অঞ্চলি ঢাকি (মা )। 
ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন । আর 
বলিতেছেন, আহা ! কি ভাব! 


ত্রেলোক্য আবার গাহিতেছেন__ 


( লোফ। ) 


লজ্জা নিবারণ হরি আমার । 
( দেখো দেখো হে-_ধেন-__মনোবাঞ্থা পুর্ণ হয় )। 
ভকতের মান, ওহে ভগবান, তুমি বিনা কে রাখিবে আর। 
ভুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার ! 

( দেখো দেখো দেখো হে )। 


( বড় দশকশী ) 


তুয়। পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিহ্ব জলার্জলি 
( এখন কোথা বা যাই হে, পথের পথিক হ'য়ে )) 
আ'ব হাম তোর লাগি, হইন্ কলন্কভাগী, 
গঞ্জে লোকে কত মন্দ বলি। ( কত নিন্দা করে হে), 
( তোমায় ভালবাসি বলে ) ( ঘরে পরে গঞ্জন। হে) 
সরম ভরম মোর, অবহি' সকল তোর, রাখ বা ন! রাখ তব দায় 
(দাসের মানে তোমারি মান হরি ), | 
তুমি হে হৃদয় শ্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ ধেঁউ তুহে ভায়। 


হি 





বরাত জে ভাগ ১৮৮৪, ২ মাঁচচ 


রি € ছোট দশকশী 1 ৃ 
চ ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদ্দি হরি, দেও তবে চে স্থান, ্‌ 

(চির দিনের মত ) অনুদিন প্রেমমধু, পিঁয়াও পরাণ বু 

প্রেমদাসে কর পরিত্রাণ । 

ঠাকুর আবার প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে মেজেতে আসিয়া 

বসলেন | আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন-- 
“ঘশ অপযশ কুরস স্থরস সকল রস তোমারি ৷ 
( ওম! ) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী ॥ 





ঠাকুর ত্রেলোক্যকে বলিতেছেন, আহা তোমার কি গান! 
_ তোমার গান ঠিক ঠিক। যে ৩ গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে 
দেখায় ॥ 


ত্রেলোক্য আবার গান গাইতেছেন__ 

(হরি ) আপনি নাচ' আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে, 

মানুষ ত' সাক্ষী গোপাল মিছে আমার আমার বলে। 

ছায়াবাজীর পুতুল যেমন, জীবে জীবন তেমন, 

দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে । 

দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী, 

জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে। 

সর্ধবমূলাধার তৃমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী, 

অসাধুকে সাধু কর, তুমি নিজ পুণ্যবলে । 
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নিত্যলীল! যোগ-_ূর্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞান ] 

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর এইবার কথা কহিতেছেন। 





লাম ( পা ও অন্যান্য ভ্দের প্রতি ) হরি লেব্য 
হরিই . সেবক*- এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ । প্রথমে নেতি নেতি 
ক'রে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই 
গ্ভাথে যে, হরিই এই সব হয়েছেন- ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব 
হয়েছেন । .অনুলোম হ'য়ে তার পর বিলোম। এইটি পুরাণের মত।. 
যেমন একটি বেলের ভিতর শী'স, বীজ আর খোলা আছে। খোল] 
বীজ ফেলে দিলে শাসটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল 
জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না। তাই জীব জগৎকে ৷ 
ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পৌছাতে হয়; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ 
ক'রে গ্ভাখে যে তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন ৷ শীস যে বস্তুর, 
বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে,_যেমন ঘোলেরি মাখন, 
মাখনেরি ঘোল। 

“তবে কেউ বলতে পারে, সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হ'ল কেমন ক'রে_- 
এই জগ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয় । তার উত্তর এই যে, শোণিত 
শুক্র এত তরল জিনিস,-কিস্তু তাই থেকে এত বড় জীব- মানুষ 
তৈয়ারী হচ্ছে ! তা হ'তে সবই হতে পারে । | 

“একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌছে তারপর নেমে এসে এই 
সব ছ্যাখা। 

[ সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়_-যোগী ও ভক্তের প্রভেদ ] 

“তিনিই সব হয়েছেন । সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর 
কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো । তিনি বললেন, সংসার 
যদি স্বপ্নবশ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল । দরশরথের বড় ভয় হু'লো।। 
তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, 
রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বল্ছো? তুমি আমায় বুঝিয়ে 
৩য়_-৭ 





৯৮  ্লদরককধানত_ওর তাগ [১ ১৮৪৪, রা মার 
দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া । যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে 
সংসার হয় নাই তা হ'লে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ 
ক'রে রইলেন, কোনো উত্তর দিতে পারলেন না । | 

“সব তত্ব শেষে আকাশ্তত্বে লয় হয়। আবার সির » সময় 
আকাশতত্ব থেকে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে 
ক্রমে স্থষ্টি হয়েছে । অন্ুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকেও লয়। 

“যোগীর পথ কিন্তু আলাদা । সে পরমাত্মাতে পৌছে আর কেরে 
__না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। 

“একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে গ্াখে তার নাম খণ্ুজ্ঞানী--সে মনে 
করে যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই ! 

ভ্তক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে “ই ঈশ্বর, অর্থাৎ 
আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয় । মধ্যম ভক্ত বলে ষে, তিনি হৃদয়ের 
মধ্যে অন্তধ্যামীৰপে আছেন । আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব 
হয়েছেন,_যা কিছু দেখছি সবই তার এক একটি রূপ। নরেন্দ্র আগে 
ঠার্টা করতে! আর বলতো, তিনিই সব হয়েছেন,-তা হ'লে ঈশ্বর 
ঘটি, ঈশ্বর বাটি । (সকলের হাস্ত )। 

[ ঈশ্বর দর্শনে সংশয় যায়, কর্মত্যাগ হয়-_বিরাট শিব ] 

“তাকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, 
গ্ভাখা এক। শুনলে ষোলো আনা বিশ্বান হয় ন! 1: সাক্ষাৎকার হ'লে 
আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না। | 

“ঈশ্ষর দর্শন করলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার এ রকমে পুজা 
উঠে গেল। কালীঘরে পুজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব 


0 দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নরেন্দ্র ত্রিলোক্য প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে : ৯৯ 
চিন্ময়_কোষা-কুষি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ-_সব চিন্ময় ! মানুষ, জীব, 
জন্ত,-সব চিন্বায়। তখন উন্মত্তের হায় চতুদ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে 
লাগলাম !-_-য! দেখি তাই পুজা করি! 

“একদিন পুজার সময় শিবের মাথায় বজ্জ দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে 
দিলে, এই বিরাট মুক্তিই শিব। তখন শিব গ'ড়ে পুজা বন্ধ হ'লো। 
ফুল তুল্ছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি 
ফুলের তোড়া” | 


[ কাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ-_“ন কবিতাং বা জগদীশ? ] 


ত্রেলোক্য- আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না গোঃ ঠিক দ্প. ক'রে দেখিয়ে দিলে !- হিসেব 
ক'রে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোড়া, 
__সেই বিরাট মুত্তির উপর শোভা করছে। সেই দিন থেকে ফুল 
তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মান্ুযকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি । তিনিই 
যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে ছুলে বেড়াচ্ছেন,-_যেমন ঢেউয়ের 
উপর একটা বালিশ ভাস্ছে,__বাঁলিশট। এদিক ওদিক নড়তে নড়তে 
চলে যাচ্চে, কিন্তু টেউ লেগে একবার উ"টু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে 
নীচে এসে পড়ছে । 


[ ঠাকুরের শরীর ধারণ কেন-_ঠাকুরের সাধ ] 


“শরীরটা ঢুদিনের জন্য, তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই। 
অনেক দিন হ'লো যখন পেটের ব্যানোতে বড় ভুগংছি, হদে বল্লে,_ 
মাকে একবার বল না,-যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য 
বলতে লজ্জা হ'লো। বললুম, মা সুসাইটিতে (81610 9০০০%৮) 
মানুষের হাড় (৪1919607) দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের 


রাম পি খানও ভাগ. সে হা মাচ্চ 





৪ ০. | ৃ 
৭ নারি মাএ রকম ক'রে র শরীরটা একটু শক্ত ক রে দাও, তাহলে 
তোমার: নাম গুণকী করো পি | ক 
_... প্বীচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষণ লঙষায় প্রবেশ 
_ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে 
যাচ্চে। লক্ষ্মণ আশ্চধ্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হ'লো 
তবু প্রাণের উপর এত টান। নিকযাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বল্লেন, 
তোমার ভয় নাই, তুমি কেন পালাচ্ছিলে ? নিকষা বললে, রাম ! আমি 
সেজন্য পালাই নাই,__বেঁচে ছিলাম বালে তোমার এত লীলা দেখতে 
পেলাম--যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই 





বাচবার সাধ । 

“বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না। 

( সহাস্তে) “আমার একটি আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম, মা 
কামিনী- কাঞ্চন, ত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও 
ভক্তের সঙ্গ করবো, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাটতে পারিঃ__ এখানে 
ওখানে যেতে পারি । তা হাটবার শক্তি দিলে না কিন্তু !” 

ত্রেলোক্যু ( সহাস্তে )_ সাধ কি মিটেছে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--একটু বাকী আছে । (সকলের হাস্য )1 

“শরীরটা ছুদিনের জন্য | হাত যখন ভেঙ্গে গেল, মাকে বললুম, 
মা বড় লাগছে! তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার ইঞ্জিনিয়ার । 
গাড়ির একটা আধটা ইন্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার যেরূপ 
গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি সেইরূপ চলছে । নিজের কোন ক্ষমতা নাই। 

“তবে দেহের যত করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সস্তোগ করবো; 
তীর নাম গুণ গাইবো, তার জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবো ।৮ 






রন সাঙ্গ_লরোজ্দর নু য-দেহর হয হু রব 

নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন। রঃ 
দর ( ব্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি.)-_দেহের সুখ ধ চা 

রহ বাড়িতে বড় কষ্ট; 

কোনো উপায় হচ্চে না। তিনি কখনও সুখে রাখেন কখনও ছুঃখে। 

_ ভ্রেলোক্য- আজে, ঈশ্বরের ( নরেন্দ্ের উপর ) দয়া হবে ৪ 

_. আরামকৃ্ণ (সহাস্তে)-আর কখন হবে! কাশীতে অনপূর্ণার 

বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে; কিন্তু কার কারু সন্ধা। পর্ধ্যস্ত 

বসে থাকতে হয়। 

“হাদে শল্তু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। 
শস্তু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে 
যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যাহ'ক কিছু রোজগার করৃছে। 
তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, এদের দিলে 
কাজ হয়! তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। 
আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা খোঁড়া 
অতি দরিদ্দীর, এসব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, 
আমারও নিয়ে কাজ নাই। 

[নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত__ঈশ্বরের কার্ধ্য ও ভীম্মদেব ] 

ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়! করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান 
ক'রে এই কথা বলছেন । ঠাকুর নরেন্দরের দিকে এক একবার সঙ্সেহ 
টি করিতেছেন । | 
নরেন্্র__-আমি নাস্তিক মত পড়ছি। 





১০২... ল্রীশ্রীরামকুষ্ককথামূত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা মার্চ 
শ্রীরামকৃষ্ণ__ঢুটো! আছে, অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না 

কেন? ১ ৭২ 

: স্ুযেন্্র-ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ--আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পুর্ব জম্মে যারা দান টান 

করে তাদেরই ধন হয়! তবে কিজান? এ সংসার তার মায়া, মায়ার 

কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না! 

“ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীগ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; 
পাগুবেরা দেখতে এসেছেন । সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে 
দেখেন, ভীম্মাদেব কীাদছেন । পাগুবের কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ কি 
আশ্চর্য্য ! পিতামহ অষ্টবন্ুর একজন বসু ; এর মতন জ্ঞানী দেখা যায় 
নাঃ ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাদছেন ! কৃষ্ণ বললেন, ভীম্ম সে 
জন্য কীাদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে 
ভীগ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্ষ্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি 
এই জন্য কাদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু 
পাগ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তার 
কার্ধ্য কিছুই বোঝবার যো নাই ! 

[ শুদ্ধ আত্মা একমাত্র অটল--খুমেরুবৎ ] 

“আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন, পরমাত্মা, ধাকে বেদে শুদ্ধ আত্মা 
বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল স্ুমেরুবৎ নিলিপ্ত, আর সু 
ছুঃখের অতীত । তার মায়ার কাধ্যে অনেক গোলমাল; এটির পর 
ওটি, এটি থেকে উটি হবে, ও সব বলবার যে! নাই |” | 

সুরেন্দ্র ( সহান্যে )- পুর্ব জন্মে দান টান করলে তবে ধন হয়, 
তা হ'লে ত আমাদের দান টান করা উচিত। 


.. দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নরেন্দ্র ত্রেলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে. ১০৩ 

প্রীরামকৃষ্ণ-_যাঁর টাকা আছে তার দেওয়! উচিত। (ত্রৈলোৌক্যের 
প্রতি ) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। 
ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা । এক একজন টাক! থাকলেও হিসেবী 
( কৃপণ ) হয় ;টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই ! 

“সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে 
ভাঙ্গা ল্ঠন;__ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া ;__মেডিকেল কলেজের হাস- 
পাতাল ফেরত দ্বারবান ;--আর এখানের জন্য নিয়ে এল ছুই পচা 
ডালিম।” (সকলের হাস্য )। ৃ 

স্থরেন্্র_-জয়গোপাল বাবু ব্রান্মপমাজের। এখন বুঝি কেশব 
বাবুর ব্রাহ্ম সমাজে সেরূপ লোক নাই । বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও 
আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করেছেন । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল 
লোক রাখত না ১-- ভাগ দিত হবে বলে । ( সকলের হাস্য )। 

«“কেশবের শিষ্য একজনকে সেদিন দেখলাম । কেশবের বাড়িতে 
থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম, সে ছেলে কোলে ক'রে নাচছে! আবার 
শুনলাম লেকচার দেয় । নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই !” 

ভ্রেলোক্য গাহিতেছেন১_ 

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী | [ প্রথম ভাগ--৩৪ৎ 

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ_ত্রেলোক্যকে বলিতেছেন, এ 
গানটা গাওত গা, আমায় দে মা পাগল ক'রে । [ প্রথম ভাগ-২২২ 





শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষণে পতিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে : 
. প্রম গর. 
কালীন্রঙ্গ_প্রক্ম ও শক্তি আভদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে তার সেই পুর্ধপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়! 
আছেন,--কাছে পণ্ডিত শশধর। মেজেতে মাছুর পাতা--তাহার 
উপর ঠাকুর, পণ্ডিত শশধর, এবং কয়েকটি ভক্ত বসিয়াছেন। কতকগুলি 
ভক্ত মাটির উপরেই বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, 
হরিশ, লাটু, ,হাজরা, মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। 
ঠাকুর পণ্ডিত পন্মলোচনের কথা কহিতেছেন। পন্মলোচন বর্ধমানের 
রাজার সভাপপ্তিত ছিলেন । বেলা অপরাহু--প্রায় ৪ট1। 

আজ ,সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খুষ্টাব্দ। ছয়দিন হইল 
রীীরথযাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় 
দেখা ও আলাপ হইয়াছিল আজ আবার পণ্ডিত আসিয়াছেন। 
সঙ্গে গ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তার জ্যেষ্ঠ সহোদর । কলিকাতায় 
তাহাদেরই বাড়িতে পণ্ডিত শশধর আছেন।  . 

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তীঙ্থকে বুঝাইতেছেন-- 
ধাহারই নিত্য তীহারই লীলা--ঘিনি অখণ্ড সচ্িদানন্ম, তিনিই 
' লীলার জদ্য নানা রূপ ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে 
ঠাকুর বেছু'স হইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়। কথা কহিতেছেন। 





ও ক রে পতিত শশধর ব্রি সে জি রে 
পঞ্ধিতকে ॥ বলিতেছেন, * নাগ, বরজ্জ অটল, ৭ আচল, ২০ র ৰ্ ।. ক্ষ 
“অচল! যার আছে তার চল'ও আছে। এস রা 
ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন । সেই বিন ্ঃ গান 
গাহিতেছেন। ॥ গানের পর গান গাহিতেছেন__ | 
কে জানে কালী কেমন, যড় দর্শনে না৷ পায় দর্শন। 





: [২য় ভাগ-২৫৯ 
শ্বান_মা কি এমনি মায়ের মেয়ে। 
যার'নাম দ্রপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে ॥ 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষ হেরিয়ে । 
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ॥ 
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাচেন দায়ে। 
দেবের দেব মহাদেব ধীর চরণে লুটায়ে ॥ 
গান--মা কি শুধুই শিবের সতী। 
ধারে কালের কাল করে প্রণতি ॥ 
হ্যাংটাবেশে শক্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি । 
বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাখি ॥ 
প্রসাদ বলৈ মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি । 
সাবধানে মন কর যতনঃ হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ 
গান-_আমি সুরা পান করি না, সুধা খাই জয় কালী বলে, , 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। 
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তা মশলা! দিয়ে, 
জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে। 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, 
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতু্বর্গ' মিলে | 





১৬. ছি পা ভাগ ও ৩শে শঙুন 


গান-_শ্যামাধন কি সবাই পায়, 
অবোধ মন বোঝে না একি দায় । 
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায় ॥ 


ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে। তীহার গান থামিল। 
একটু চুপ করিয়া আছেন । ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন। 


পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীতভাবে 
ঠাকুরকে বলিতেছেন--“আবার গান হবে কি ?” 


ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন-- 
শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল, 
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোণ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল। 
[ দ্বিতীয় ভাগ--৩৩ 


গান--এবার আমি ভাল ভেবেছি । 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি । 
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি । 
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ 


গীন__অভয় পদে প্রাণ সপেছি। 
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥ 
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখায় বেঁধছি। 
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীহর্গা নাম কিনে এনেছি ॥ 


“ছুর্গানাম কিনে এনেছি” এই কথা শুনিয়৷ পণ্ডিত অশ্রুবারি 
বিসর্জন করিতেছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন-_ 


কর মরে পতিত শশধর তি; সঙ্গে বং 
ধান কালী নাম কয়তরু, হয়ে রোগণ করেছ. ; 
এবার শমন এলে হ্থায় খুলে দেখাব তাই বসে আদি॥ ॥ 
দেহের মধ্যে ই'জন কজন, তাদের ঘরে দুর ক'রেছি। 
. রামপ্রধাদ ব'লে ছুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি ॥ 
গীন-আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক কারু ঘরে।, 
যা চাবি ত| বসে পাবি (ওরে ) খোঁজ নিজ অন্তঃগুরে ॥ 

[ দ্বিতীয় ভাগ--৮৩ 
ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন-মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়-- 
গ্রান_আমি মুক্তি দিতে কাঁতর নই, 

শুদ্ধ! ভক্তি দিতে কাতর হই গো। 

আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়, 
তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী ॥ 
শুদ্ব1! ভক্তি এক আছে বুন্দাবনে, 
গোপগোণী ভিন্ন অন্যে মাহি জানে। 
ভক্তির কারণে মন্দের ভবনে 

পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ 


টি রে 


শনরপাঠ 3 পাতিত্য মিথ্যা-তপহ্যা ঢাই- বিজ্ঞানী 


পন্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞান চর্চা করেন। ঠাকুর 
ছোট খাটটিতে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ 


দিতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি নিন অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্ত 


_ সাধনা না করলে তপস্তা না করলে-_ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 


“যড় দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে । 

“তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ 
করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় 
রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। ছু'তিন 
জন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে । তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের 
সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে লয়ে সে 


আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে । তখন আর চিঠির কি দরকার । এখন 


চে 


/৫ সের সন্দেশ আর ১ খানা কাপড়. কিনে পাঠালেই হবে। 
[]11)9 47৮ ০1 [68,010176- পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য ] 
“পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,--শুনার চেয়ে দেখ! ভাল । গুরুমুখে বা 
সাধুযুখে শুনলে ধারণা বেশী হয়”_আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা 


করতে হয় না। 
“হন্বমান বলেছিল, "ভাই, আমি তিথি নঙ্গপ্র অত সব জানি না 


--আমি কেবল বাম চিন্তা করি । 
“শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল । দেখলে সব সন্দেহ চ'লে যায়। 


শাস্ত্রে অনেক কথা ত আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হ'লে-_তীর 


 ন্ষিগবর সির পি শ শশধর কৃতি সঙ্গে ৯০৯ 
পাদপয্ে ভক্তি না হ'লে_ চিত্ততুদ্ধি না হ'লে-_সবই বৃথা। (পাজিতে | 


লিখেছে বিশ আড়া জল,_-কিস্তু পাজি টিপলে এক ফৌটাও, পড়ে না ! . 
এক ফৌটাই পড়, তাও না|. ৃ 
[ বিচার কত দিন--ঈশ্বরদর্শন র্ান্ বিজঞানী কে?] 

“্শান্্াদি নিয়ে বিচার কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার 
হয়। ভ্রমর গুন গুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে 
বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই । | 

“তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে৷ 
সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা,_যেমন মাতালের “জয় 
কালী” বলা। আর ভ্রমর ফুলে ব'সে মধুপান করার পর আধ আধ 
স্বরে গুন গুন করে। 


[ বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্জিতে 
বলিতেছেন । | 

“জ্ঞানী “নেতি নেতি” বিচার করে । এই বিচার করতে করতে 
যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম । 

“জ্ানীর স্বভাব কিরূপ ?-জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে। 

“আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু 
দেখলাম । তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্ত )। 
আমরা যাওয়াতে সে সব ফেললে । তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে 
বসে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল । ( সকলের হাস্য )। 

“কিন্ত ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না৷ করলে জ্ঞানীর সে সব কথা 
কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ ।-_ক্যায়স 
হ্যায়-_বাড়ির সব কেমন আছে। | 


| রর কাপড়খানা আলগা-_কি বগলের জি চর 
এ “ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম, জ্ঞানী 7). কাঠে নিশ্চিৎ 
আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেলে র ধা খাওয়া, 


১৯০ 
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শক্ত বিজ্ঞানীর ম্বভাব « 





ৃ হেউ ঢেউ হ'য়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী । 


“কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়”_কাম ক্রোধাদির আকার 


মাত্র থাকে 1” 
পণ্ডিত--“ভিগ্যতে হাদয়গ্রন্থিঃ ছিছান্তে সর্বসংশয়াঃ |” 


[ পুরব্বকথ।__কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন-_ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা ] 


্্রীরামকষ্চ হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাঁচ্ছিল। হঠাৎ 
তার যত লোহা-লকড়, পেরেক, ইন্জু উপড়ে যেতে লাগল । কাছে 
চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লোহা 'আল্গা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল । 

“আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম । একদিন গিয়েছি, সে বললে, 
তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব_আরশিতে 
মুখ দেখব,_হাজার মেয়ের ভিতর হ্যাংটে। হয়ে নাচব ! কৃষ্ণকিশোরের 
পরিবার তাকে বকৃতে লাগলো-বললে তুমি কারে কি বল? 
রামকৃষ্ণচকে কি বলছো ? 

“এ অবস্থা হ'লে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হ'য়ে যায়। শরীরের কিছু 
হয় না অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব--কিন্ত ভিতর ফাক 
আর নিম্মীল।” ১ 

ভক্ত--ঈশ্বর দর্শনের পরও শরীর থাকে? 

শ্রীরাঙ্গকৃ্ণ_- কারু কারু কিছু কর্মের জন্য থাকে,_লোকশিক্ষার 
জন্য । গঙ্গান্সানে পাপ যায় আর মুক্তি হয়__কিস্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। 


দক্ষিণের মন্দিরে পণ্ডিত শশধর দি সঙ্গে ১১১. 


তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্ম আর. 
হয় না । যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল, ছুরে ফানে | বাকীঞ্চুলো 
আর হবে ন।. কামজহাদি সব দ্ধ হায় যায়.তবে শবীরটা থ থাকে কে 
কিছু কর্মের জন্কা ॥ ডিও 

পতিত একেই ল সংস্কার ব বলে। 5 

শ্ররামকফ-_বিজ্ঞানী সববদা ঈশ্বর দর্শন রত ত এগ 
এলানো ভাব । চক্ষু চেয়েও দর্শন করে । কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে 
থাকে, কখনও লীল! হ'তে নিত্যেতে যায় । 

পণ্ডিত--এটি বুঝলাম না । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_নেতি নেতি বিচার ক'রে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদ1- 
নন্দে পৌছয়। তার! এই বিচার করে-তিনি জীব নন, জগৎ নন, 
চতুধিংশতি তত্ব নন। নিত্যে পৌছে আবার দেখে--তিনি এই সবু 
হয়েছেন__জীব, জগৎ, চতুবিংশতি তত্ব । | 

“ছুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন 
তোলা হ'লে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন মাখনেরই ঘোল । খোলেরই 
মাঝ, মাঝেরই খোল 1” 

পর্ডিত ( ভুধরের প্রতি, সহান্তে ) বুঝলে? এ বুঝা বড় শক্ত! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে 
ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়,” কেন না ঘোল না 
থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও 
মানতে হয়। অন্ুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎ- 
কারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড 


সচ্চিদানন্দ । | 
“তিনিই সব হয়েছেন,_-তাই বিজ্ঞানীর “এই সংসার মজার কুটি ।, 


১5২ ২ রারককধারত- ভাগ. ১৯৮৪, ৩০শে জুন 


রে পক্ষে “এ সংসার ধোকার টাটি। রামপ্রসাদ ধে কার টা 
বলেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল,__ 
এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা রা |... 
ওরে বদ্চি নাহিক বুদ্ধি বুঝিস্‌ কেবল মোটামুটি ॥ 
জনক.রাজা মহাতেজ তার কিসের ছিল ত্রুটি । 
সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ॥ 
( সকলের হাস্থ ) 
“বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে । কেউ 
 ছুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে । বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে 
আর খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হুষ্টপুষ্ট হয়েছে ।” 
ঠাকুর একটু টুপ করিলেন ও পণ্ডিতকে তামাক থাইতে বলিলেন । 
পণ্ডিত দক্গিণ-পুর্েরর লম্বা বারান্দায় তামাক থাইতে গেলেন। 


তৃচীয় গৰিষ্টে 
জ্তান ও বিজ্ঞান- ঠাকুর ও (বেদাক্ত খষিশণ 


পণ্ডিত ফিবিয়া আসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেজেতে বসিলেন। 
ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি )--তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ 
তিনগ্রকার__বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রন্মানন্দ। যা সববাই নিয়ে 
আছে-_কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ-তার নাম নিয়ানন্ব | ঈশ্বরের 
নাম গুণগান করে যে আনন্দ তার নাম তজনানন্ন । আর ভগবান 
. দর্শনের য়ে আনন্দ তার নাম হন্মানন্দ। শ্রন্মানন্দ লাভের পর খধিদের 
স্বেচ্ছাচার হয়ে যেতো । | 


্ষিণেবরন্িরে পি শশধর রপ্ত স সঙ্গে ৯ 


| “ঠৈতনথদেবের তিন রকম অবস্থ। হ'তো-অন্তর্দাশা, অর্দবাহদশা রি 

ও বাহাদশা ৷ অন্তদ্দিশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হতেন»_ ) 
জড়সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্ধবাহো একটু বাহিরের ছ'স থাকতো: 1 
বাহাদশায় নামগুণ কীর্তন করতে পারতেন।” | রর 

হাজরা ( পণ্ডিতের প্রতি )_-এইতো সব সন্দেহ ঘুচান হল।.. 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি )--সমাঁথি কাকে বলে ?_যেখানে 
মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়”-“আমি" থাকে না। 
তক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে । এতে সেব্যসেবকের 'আমি? 
থাকে_রস-রসিকের “আমি+ আস্বাগ্ঘ-আস্বাদকের “আমি'। ইশ্বর 
সেব্য-_-ভক্ত সেবক ; ঈশ্বর রসস্বরূপ-_ ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বা্ভ-_ 
ভক্ত আত্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি। | 

পণ্ডিত-_তিনি যদি সব “আমি" লয় করেন তা হ'লে কি হবে? 
চিনি যদি ক'রে লন? | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )তোমার মনের কথা খুলে বল। “মা 
কৌশল্যা, একবার প্রকাশ ক'রে বল ! (সকলের হাস্ত )। তবেকি 
নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনকুমার শাস্ত্রে নাই ? 

পণ্ডিত আজ্ঞা হা, শাস্ত্রে আছে। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তারা জ্ঞানী হ'য়ে "ভক্তের আমি” রেখে দিয়েছিল । 
তুমি ভাগবৎ পড় নাই? 

পণ্ডিত_-কতক পড়েছি ;_সম্পূর্ণ নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের 
কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তার কাছে গিয়ে যে যা চাইবে 
তাই পাবে। 

পণ্তিত--আমি তত এ সব চিস্তা করি নাই। এখন সব ব্ছি। | 
৩য়--৮ 


৯১৪ ্‌ | ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামূত-_ওয় তীগব [ ১৮৮৪, ৩০শে জুন 
শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রন্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। 
সেই “আমি ভক্তের আমি িষ্ভার আমি” । তা! হ'তে এ অন্ত 
লীলা আস্বাদন হয়। মুসল সব ঘ'সে একটু তাতেই আবার উলুবনে 
সাড়ে কুলনাশন-_যছুবংশ ধ্বংস হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই “ভক্তের 
আমি" “বিস্তার আমি” রাখে-_আস্বাদনের জন্যঃ লোক শিক্ষার জন্য । 


[ খষিরা ভয়তরাসে--4 06% 116106 00. 009 %9081068 ] 


“ঝধির] ভয়তরাসে । তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো ক'রে 
যাচ্ছি আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি যো সো৷ ক'রে ভেসে 
যায়_কিস্ত তার উপর একটি পাখী বস্লে ডুবে যায়। নারদাঁদি 
বাহাছুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীব জন্তকেও নিয়ে 
যেতে পারে। ৪/6%101১0%% ( কলের জাহাজ )--আপনিও পার 
হ'য়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে নিয়ে যায় । 

“নারদাদি' আচার্য বিজ্ঞানী,অন্য খধিদের চেয়ে সাহসী। 
যেমন পাকা খেলোয়াড় ছকাধা খেলা খেলতে পারে । কি চাও, ছয় 
না পাচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে !--এমনি খেলোয়াড় !--সে আবার 
মাঝে মার্কে গোপে তা দেয়। 

শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে । যেমন শতরগ্জ খেলায় 
কাচা লোকেরা ভাবে, যো সো করে একবার ছুটি উঠলে হয় 
বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার 
করেছে ।_ ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে !- ঈশ্বরের আনন্দ সস্তো? 
করেছে! 

“তাকে চিন্তা ক'রে, অথণ্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ, আবার ম; 
লয় না! হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ । 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে পণ্ডিত শশধর প্রভৃতি সঙ্গে. ১১৫ 
শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে”_-কেবল বিচার কচ্চে এ নয় এ নয়_এ 
সব স্বপ্নবং । আমি ছু'হাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই। 
“একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতা 
কাটছিল,__নানা রকমের রেশমের স্ৃত1। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব 
আনন্দ করতে লাগলো ;-আর বললে--ব্যান, তুমি এসেছ ব'লে 
আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না,__যাই তোমার জন্য 
কিছু জল খাবার আনিগে ॥” ব্যান জলখাবার আনতে গেছে ;- এদিকে 
নানা রঙের রেশমের সত দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে । সে এক- 
তাঁড়া স্থতা বগলে ক'রে লুকিয়ে ফেললে । ব্যান জলখাবার নিয়ে 
এলো! ;--আর অতি উৎসাহের সহিত-_জল খাওয়াতে লাগলো । কিন্তু 
সুতার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে পারলে যে, একতাড়া সুতো ব্যান 
সরিয়েছেন। তখন সে স্থতোট1 আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে। 
“সে বল্ছে, “ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
হ'লো। আজ ভারী আনন্দের দিন । আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে 
দুজনে নৃত্য করি । সে বললে-_ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে । 
তখন ছুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো । ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহু না 
তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, “এস ব্যান ছু'হাত তুলে 
আমরা নাচি,আজ ভারী আনন্দের দিন | কিন্তু তিনি এক হাতে 
বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন! তখন ব্যান 
বললেন, “ব্যান ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস ছু'হাত তুলে নাচি। 
এই দেখ, আমি ছু'হাত তুলে নাচছি।” কিন্ত তিনি বগল টিপে হেসে হেসে 
এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, যে 'যেমন জানে ব্যান!” 
«আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না, আমি ছু'হাত ছেড়ে দিয়েছি, 
আসার ভয় নাই। তাই আমি নিত্যলীলা ছুই লই |” 


১১৬ আকা ভাগ. [ ১৮৮৪, তে জুন 
রর কি বলিতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান হবার কামনা, জ্ঞানীর 
ছু ুক্ি কামনা এই সব থাকে বলে ছু'হাত তুলে নাচতে পারে না 

 নিত্যলীলা ছুই নিতে পারে না? আর জ্ঞানীর ভয় আছে, পাছে 

্‌ ন্ হই+--বিজ্ঞানীর ভয় নাই ! ৃ 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেশব সেনকে বললাম যে, 'আমি' ত্যাগ না করলে 
হবে না। সে বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন 
আমি বললাম, "কাচা আমি” জ্জাৎ আমি'_ত্যাগ করতে বলছি, 
কিন্তু পাকা আমি'--বালকের আমি'_-ঈশ্বরের দাস আমি?--বিদ্ভার 
আমি+__এতে দোষ নাই ৷ “সংসারীর আমি+-'অবিদ্ভার আমি” 'কীচ] 
আমি"_-একটা মোট। লাঠির ন্যায় । সচ্চিদানন্দসাগরের জল এ লাঠি 
যেন ছুই ভাগ করছে । কিন্তু ঈশ্বরের দাস আমি” “বালকের আমি', 
 “বিগ্ভার আমি" জলের উপর রেখার ন্যায় । জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে 
_ শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন ছু'ভাগ জল। বস্ততঃ এক জল, 
শাদেখা যাচ্ছে । | 
“শঙ্কা চার্্য “বিদ্ভার আমি" রেখেছিলেন-_ লোকশিক্ষার জন্য । 


[এবরক্ষজ্ঞান লাভের পর “ভক্তের আমি'__গোগীভাব ] 


“ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি “বিগ্ভার আমি' 
_-ভিক্তের আমি' রেখে দেন। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার 
করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন। 
রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, “রাম, কখন ভাবি তু পূর্ণ আমি অংশ; 
কখন ভাবি, তুমি সেব্য আমি সেবক ; আর রাম, যখন তত্বজ্ঞান হয় 
তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি? ! 

“যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হ'য়ে শিমতীর কাছে গেলেন, 


 ক্িপরমন্দিরে পণ্ডিত শশধর রভৃতি সঙ্গে. 3 


তার কষ্ট দেখে শত্ীতী তাকে স্বরূপে দেখা! দিলেন-_আর বললেন | নু 





কৃষ্ণ চিদাত্সা আর আমি চিৎশক্তি। মা তুমি আমার কাছে বর ৃ 


লও |” যশোদা বললেন, মা আমার ব্রহ্গজ্ঞান চাই না-কেবল 


এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা দর্শন হয়, আর কৃষ্ণ- 


ভক্ত সঙ্গ যেন সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আমি সেবা করতে 
পারি_-আর তাঁর নাম গুণকীর্তন যেন আমি সর্বদা করতে পারি | 


“গোগীদের ইচ্ছা হয়েছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। 
কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি 
বৈকুষ্ঠে সববাই উপস্থিত ;--ভগবানের সেই যড়েশ্বধ্যপূর্ণ রূপ দর্শন 
হ'ল, কিন্তু ভাল লাগল ন1। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, আমাদের 
গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমরা 
কিছুই চাই না । 


“মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রন্গজ্ঞান দিবার উদ্ভোগ করেছিলেন । 
বলেছিলেন, আমি সব্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি 
একটি রূপ কেবল দেখছ? গোপীরা বলে উঠলো, “কৃষ্ণ, তবে কি 
আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে তাই ব্রন্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ? 

“গোগীদের ভাব কি জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের |” 

একজন ভক্ত-_-এই ভক্তের আমি” কি একেবারে যায় না? 

[911 13/80081013107)9, 2289. 6106 ৮ 999138] 


প্রীরবামকৃষ্₹--ও “আমি? এক একবার যায়। তখন ব্রহ্গজ্ঞান 
হ'য়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সারে গা 
ম] পা ধা নি, কিন্ত “নি'তে অনেকক্ষণ থাক যায় না,_-আবার নীচের 
গামে নামতে হয়। আমি বলি “মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না'। আগে 


: ১১৮  ীরিামককখার ভাগ , ন্‌ ১৮৮৪, শে জুন 


সাকারবাদীরা খুব আস্তো। তারপর ইদানীং ব্রন্মজ্ানীরা আস্তে 

আরম্ত করলে! তখন প্রায় এরূপ বেহু'স হয়ে সমাধিস্থ হতাম 

আর হু'স হলেই বলতাম, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। 
পণ্ডিত_-আমরা বললে তিনি শুনবেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_উশ্বর কল্পতরু । যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু 
কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে। 

“তবে একটি কথা আছে--তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে ক'রে 
সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ । একজন 
বাজীকর খেল! দেখাচ্ছে রাজার সামনে । আর মাঝে মাঝে বলছে 
রাজা টাকা দেও, কাপড়| দেও । এমন সময়ে তার জিব তালুর মুলের 
কাছে উলটে গেল। অমনি কুস্তক হ'য়ে গেল। আর কথা নাই, 
শব নাই, স্পন্দ নাই! তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার 
ক'রে সেই ভাবেই পুতে রাখলে! হাজার বৎসর পরে সেই কবর 
কে খুঁড়েছিল।" তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হ'য়ে 
বসে আছে! তার! তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল । 
এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে জিব তালু থেকে সরে এল । তখন 
তার চৈতন্য হলো, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেল্কী 
লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়। দেও ! 

“আমি কাদতাম আর বলতাম্‌, মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্জীঘাত হ'ক !” 

পণ্তিত_-তবে আপনারও (বিচারবৃদ্ধি) ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হা, একবার ছিল। চা 

পণ্ডিত--তবে বলে দিন, তা'হলে আমাদেরও যাবে । আপনার 
- কেমন ক'রে গেল? 
শ্রীরামকৃষ্₹-অমনি একরকম ক'রে গেল। 


রথ গ্ররিচ্ছ্দ 
ঈশ্মুরদর্শন জীবানর উদদ্দগ্য--তাহার উপায় 
[ এশ্বর্য্য ও মাধূর্্য-_-কেহ কেহ এঁশবরধ্যজ্ঞান চায় না] 
ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। | 
প্রীরামকৃষ্ণ--ঈশ্বর কল্পতরু । তার কাছে থেকে চাইতে হয়। 
তখন যে যা চায় তাই পায়। 

“ঈশ্বর কত কি করেছেন। তার অনন্ত ব্রহ্গাণ্ত__তীর অনস্ত 
এশ্বর্যের জ্ঞান আমার দরকার কি। আর যদি জানতে ইচ্ছা করে, আগে 
তাঁকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি ব'লে দেবেন। যদ মল্লিকের কখান। 
বাড়ি কত কোম্পানির কাগজ আছে এসব আমার কি দরকার! আমার 
দরকার, যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা! তা পগার ডিজিয়েই 
হোক !- প্রার্থনা করেই হোক! বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক! 
আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই ঝলে দেয়। 
আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আমলারাও মানে । (সকলের হাস্তয)। 

“কেউ কেউ এ্রশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শুড়ীর দোকানে কত মন 
মদ আছে আমার কি দরকার ! আমার এক বোতলেতেই হয়ে যায়। 
এশ্বর্ধ্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত ! 

[ জ্ঞানযোগ বড় কঠিন-_অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ ] 

“ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ | যে পথ দিয়েই যাও তাকে 
পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ । জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ। 

«কোন পথটি ভাল অতো বিচার করবার কি দরকার । বিজয়ের 
সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা 
করতো, “হে ঈশ্বর! তৃূমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও 1, 


 খ্জ 


ৃ এ 


০, আক ভাগ 1 ১৮৮৪, ৬শে শ জুন 
টা, শান বিচারের পথ কঠিন। ন পার্বতী গিরিরাজকে নানা, ঈশ্বরীয 
ক রূপে দেখ! দিয়ে বললেন, পিতা, যদি বরদমজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর” 
ৃ “বর্ষ কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তাটস্থ 
_ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা! যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী । গঙ্গার 
_ তটের উপর আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।, 

' «নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। 
বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্ড্রিয়ের বিষয় যত আছে--রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হা'লে,মনের 'লয় হ'লে--তবে 

অনুভবে বোধে বোধ হয় । আর আস্তিমাত্র জানা যায়।” 
পণ্ডতিত--অক্তিত্যোপলব্বব্য ইত্যাদি | 
প্রীরামকৃষ্ণ--তাকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়, 
__বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব | 

মণি মল্িক--তবে আট হ'বে। 

শ্রীরামকৃষ্-_-আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম । বলতাম, আমি 
আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী,- ওগো দাসীর আমায় তোমরা দাসী কর, 
আমি গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী !” 

“কারু কারু সাধন না ক'রেও ঈশ্বর লাভ হয়,__তাদের নিত্য সিদ্ধ 
বলে। যারা জপ-তপাদি সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে 
সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ,_-যেমন হাজার বছরের অন্ধকার 
ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়! 

“আবার আছে হঠাৎসিদ্ধং_যেমন গরীবের. £হুলে বড় মানুষের 
নজরে পড়ে গেছে । বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,__সেই সঙ্গে বাড়ি 
. ঘর গাড়ি দাস দাসী সব হ'য়ে গেল। 

“আর আছে ম্বপ্নসিদ্ধব_স্বপ্নে দর্শন হ'ল |” 








 দক্ষিত ধরতে পন্তিত* শশধর প্রতি সে রর সি 


নরেন ( সহাস্ো )-আমরা এখন ঘুমুই, _পরে বাকুহ হয়ে যা'ব ।. 

্ত্রীরামকৃফ্ণ (সঙ্গেহে )-_তুমি ত বাবু আছই। “ক'য়ে আকার ্ 
দিলে “কা" হয় আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা ;__দিলে সেই রর 
“কা*ই' হবে ! ( সকলের হাস্ত )। | | 

পনিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক,_যেমন অরণি কাষ্ঠ, এ টব র্ 
আগুন,-_আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ 
ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন ন1 করলেও পায় । 

“তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন 
লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।” 

পণ্ডিত লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়৷ হাসিতেছেন। র 

শ্রীরামকৃ্ণ-আর নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ 
আকাশে থাকে । প্রসবের পর ছানা প্রথিবীর দিকে পড়তে থাকে। 
পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত 
না লাগতে লাগতে মা'র দিকে চৌচা দৌড় দেয়। কোথায় মা, কোথায় 
মা! দেখ না প্রহলাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা ! 

ঠাকুর নিত্যসিদ্ধের কথায়, অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর দৃষ্টান্তের 
দ্বারা কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন? 

ঠাকুর পণ্ডিতের বিনীত ভাব দেখিয়া! সন্তষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিতের 
স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের (ভক্তদের প্রতি )__এঁ'র স্বষ্ঠাবটি বেশ। মাটির 
দেওয়ালে পেরেক পুতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের 
গোঁড়া ভেঙ্গে যাঁয় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে 
হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না ৮যেমন কুমীর-_ 
শায়ে তরবারির চোপ লাগে না! | 








ৃ তি চু রামকৃষকথানৃত-_ওয ভাগ বু ১৮৮৪ শে জুন 
দান বিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা | ঈশ্বরীয় 
_ ্ধূপে দেখা দিয়ে বললেন, “পিতা, যদি ব্রহ্জ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর।” 
দরন্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ 
* লক্ষণের দ্বারা তাকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী । গঙ্গার 
তটের উপর আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।, 
টু “নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। 
_ বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে-- রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ সমস্ত ত্যাগ হ'লে,_মনের 'লয় হ'লে_-তবে 
_ অনুভবে বোধে বোধ হয় । আর অস্তিমাত্র জান! যায়” 
_ পণ্তিত-অজ্িত্যোপলন্বব্য ইত্যাদি । 

শ্রীরামকৃষ্*-_-তাকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়, 
-বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সম্থানভাব | 

মণি মল্লিক-_-তবে আট হ'বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ- আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম | বলতাম, আমি 
আনন্দময়ী ব্রহ্ষমময়ীর দাসী, ওগো দাসীরা আমায় তোমর! দাসী কর, 
আমি গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি ব্রহ্ষময়ীর দাসী ! 

“কারু কারু সাধন না ক'রেও ঈশ্বর লাভ হয়,_-তাদের নিত্য সিদ্ধ 
- রলে। যারা জপ-তপাদি সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে 
_সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ,_-যেমন হাজার বছরের অন্ধকার 
ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায় ! | 

“আবার আছে হঠাৎসিদ্ধং_যেমন গরীবের. হলে বড় মানুষের 
নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,__-সেই সঙ্গে বাড়ি 
. ঘর গাড়ি দাস দাসী সব হ'য়ে গেল। 
এআর আছে স্বপ্রসিদ্ধ_স্বপ্ধে দর্শন হাল |” 





ইনার পা গিপ শশধর প্রতি সঙ্গে 


(সুেন্র € সহাস্তে )__ আমরা এখন ঘুুই, _ পরে বাবু হয হয়ে যা ব।. 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্সেহে )_-তুমি ত বাবু আছই। “কয়ে আকার ঃ 
দিলে “কা” হয় ;_আবার একটা আকার দেওয়া বৃথ! ;--দিলে সেই ্‌ 

“কান্ই, হবে! ( সকলের হাস্য )। | সির 

পনিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক,_যেমন অরণি রি একটু ধসলেই, ৃ 
আগুন,--আবার না ঘসলেও হয়। একটু লাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ 
ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায় । 

“তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন 
লাউ কুমড়ে৷ গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল ।৮ 

পণ্ডিত লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন। | 

শ্রীরবামকৃষ্*--আর নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখীর হ্যায় । তার মা উচ্চ 
আকাশে থাকে । প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে। 
পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে । কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত 
না লাগতে লাগতে মা'র দিকে ঠোচা দৌড় দেয়। কোথায় মা, কোথায় 
মা! দেখ না প্রহলাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা ! 

ঠাকুর নিত্যসিদ্ধের কথায়, অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর নে 
দ্বারা কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন ? 

ঠাকুর পণ্ডিতের বিনীত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিতের 
স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের (ভক্তদের প্রতি )__এ'র স্বষ্ঠাবটি বেশ। মাটির 
দেওয়ালে পেরেক পুতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের 
গোড়া ভেঙ্গে যায় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে 
হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চেতন্য হয় না”_যেমন কুমীর-- 
গায়ে তরবারির চোপ লাগে না! রঃ 


১২২ ্ স্রীশ্ীরামকষ্চকথামত--৩য় ভাগ রা ১৮৮৪, ৩০শে জুন 
[পাণডত্য অপেক্ষা সাধনা ভাল--বিবেক ] 


পণ্ডিত-_কুমীরের পেটে বর্ষা মারলে হয়। ( সকলের হাস্য )। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে)__গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? 

ফ্যালাজফী (21011950015) ! ( সকলের হাস্ত )। 

পণ্ডিত ( সহাস্তে )_ফ্যালাজফী বটে! 

্রীরামকৃষ্ণ- লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে ? বাণ-শিক্ষা করতে 
গেলে আগে কলাগাছ তাগ. করতে হয়, তারপর শর গাছ,--তারপর 
সল্তে,__তার পর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী। 

“তাই আগে সাকারে মনস্থির করতে হয় । 

“আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে,_নিত্য ভক্ত যেমন নারদাদি। 
সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক, নিত্য ঈশ্বর, নিত্য 
ভক্ত, নিত্য ধাম। 


“যারা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার করছে, তারা অবতার মানে না। 
হাজরা! বেশ বলে;-_ ভক্তের জন্যই অবতার,--জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়, 
তারা ত সোহহং হয়ে বসে আছে ।” 

ঠাকুর ও ভুক্তেরা সকলেই কিয়ংকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার 
পণ্ডিত কথা কহিতেছেন। 

পণ্ডিত__-আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠঠর ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে 
মাংসপেশী (00950105) স্নায়ু (0079৪) মনে পড়ে । শোক দেখলে 
কি রকম 20700৪ 8৮৪69 মনে পড়ে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )-_নারাণ শাস্ত্রী তাই বলতো, 'শান্ত্র পড়ার 
দোষ» তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে !, 

পণ্ডিত__আজ্জে, উপায় কি কিছুই নাই ?__একটু মার্দব__ 


|  দকদিণেশ্রমন্দিরে পতিত শশধর প্রভৃতি সে রি ্ু টি রে 
: শ্ীরামরু্ণ_আছে-_বিবেক | একটা গান আছে,_- ০ 
“বিবেক নামে তার বেটারে তত্বকথা তায় সুধাবি।, ৪ 


“বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ-এই উপায়। বিবেক না 
হ'লে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যায়ী অনেক ব্যাখ্যার 
পর বললে, “ঈশ্বর নীরস+! একজন বলেছিল, “আমাদের মামাদের 
এক গোয়াল ঘোড়া আছে । গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে? ঃ 

( সহাস্তে ) “তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছ। এখন ছু'পাচ দিন রসে 
পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল ! ছু্পাচ দিন ।” 

পণ্ডিত ( ঈষৎ হাসিয়া পি পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে । 

প্রীরামকুষ্ণ ( সহাস্তে )--না, না; আরসোলার রং হয়েছে। 
হাজরা-_বেশ ভাজা হয়েছে”_-এখন রস খাবে বেশ। 


[ পূর্ব্কথা-__তোতাপুরীর উপদেশ-- গীতার অর্থ-_ব্যাকুল হও ] 


শ্রীরামকৃষ্*-_কি জান,__ শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই । বেশী 
পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে । ন্যাংটা আমায় শেখাতো- উপদেশ 
দিতো-_ গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার !--অর্থাৎ গীতা 
“গীতা” দশবার বলতে বলতে ত্যাগী” “ত্যাগী” হ'য়ে যায় । 

“উপায়__বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ । কিরূপ অস্তুরাগ ? 
ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল, যেমন ব্যাকুল হয়ে বসের পিছে গাভী 
ধায় ।” 

পণ্তিত__বেদে ঠিক অমনি আছে, গাভী যেমন বসের জন্য ডাকে, 
তোমাকে আমরা তেমনি ডাকৃছি। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ব্যাকুলতার সঙ্গে কাদো । আর বিবেক বৈরাগ্য এনে 
যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে, তা হ'লে সাক্ষাৎকার হ'বে। 


গ 


ক রর ্রীতবীরামকঞ্কথাম্বত__ওয় ভাগ , [ ১৮৮৪, ৩০শে জুন 


“কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম 
নানা মত করেছেন__-অধিকারী বিশেষের জন্য । সকলে ব্রহ্মঙ্ঞানের 
অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পুজার ব্যবস্থা করেছেন। 


মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে । সেইমাছে ঝোল, অন্বল, 


ভাজা আবার পোলাও করলেন । সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; 
তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,__তারা পেট রোগা। 
'আবার কারু সাধ অন্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা-_ 


- আবার অধিকারী ভেদ 1” 


ক 


সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিতেছেন, “যাও 
একবার ঠাকুর দর্শন করে এসো,__আবার বাগানে একটু বেড়াও।” 

বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। পণ্ডিত ও তাহার বন্ধুরা গাত্রোথান 
করিলেন £ ঠাকুরবাড়ি দেখিবেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ তাহাদের সঙ্গে 
গেলেন। 

কিয়ৎক্গণ পরে ঠাকুর ও মাষ্টার সমভিব্যাহারে বেড়াইতে বেড়াইতে 
গঙ্গাতীরে বাধা ঘাটের দিকে যাইতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে, 
বলিতেছেন “বাবুরাম এখন বলে-_পড়ে শুনে কি হবে।” 

গঙ্গাতীরে পণ্ডিতের সহিত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর 
বলিতেছেন, “কালী ঘরে যাবে না?-তাই এলুম।” পণ্ডিত ব্যস্ত 
হইয়া বলিলেন-_-“আজ্ে, চলুন দর্শন করি গিয়ে ।” 

ঠাকুর সহাস্তবদন | টাঁদনির ভিতর দিয়া ৬কালী ঘরের দিকে 
যাইতে যাইতে বলিতেছেন, একটা “গানে আছে ।* এই বলিয়া মধুর 
সুর করিয়া গাহিতেছেন__ | 

মা কি আমার কালো রে ! 
 কালরূপ দিগন্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে !) 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে পণ্ডিত শশধর প্রভৃতি সঙ্গে. ১২৭ 
টানি হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া! আবার বলিতেছেন, একটা! গানে 
আছে | নট ৃ 

'জ্ঞানাগ্নি জেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না! রা 

মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মার 
শ্রীপাদপদ্ধে জবা বিশ্ব ত্রিনয়নী ভক্তদের কতই স্েহ চক্ষে দেখিতেছেন | 
হস্তে বরাভয়। মা বারাণসী চেলী ও বিবিধ অলঙ্কার পরিয়াছেন । 

শ্ীমুন্তি দর্শন করিয়া ভূধরের দাদা বলিতেছেন, “শুনেছি নবীন 
ভাঙ্করের নির্মাণ” ঠাকুর বলিতেছেন, “তাজানি না-জানি ইনি 
চিন্বয়ী 1” | 

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর নাঁটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্ত হইয়া 
আসিতেছেন ! বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, “ম। পাঠা 
কাট দেখতে পান না।” ( সকলের হাস্ত )। 


ব্ঠ গরিচ্ছেদ 


ঠাকুর এইবার ফিরিতেছেন। বাবুরামকে বলিলেন, আরে আয়! 
মাষ্টার সঙ্গে আমিলেন। 

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঘরের পশ্চিমের গোলবারান্দায় আসিয়া ঠাকুর 
বসিয়াছেন। ভাবস্থ,_অর্ধ বাহ । কাছে বাবুরাম ও মাষ্টার । 

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে । রাখাল আজকাল থাকেন 
না। কেহ কেহ আছেন,__কিস্ত তাহার! ঠাকুরের সকল অবস্থাতে ছুঁতে 
পারেন না। ঠাকুর সঙ্কেত ক'রে বাবুরামকে বলিতেছেন_-“হ-_ছুু_ 
ন/-_রা-_ছু; এ অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না। তুই 
থাক্‌ তা হ'লে ভাল হয় ।” 


১২৮ যি শাম ম্ৃফকথাযত- ওয়, ভাগ, ৯৮৪, ৩শে জন ৰ 
নি ঈখরলাভ ও কন্মত্যাগ-_ নুতন হাড়ি__গৃহীভক্ত ও নষ্টা ৃ | 
পণ্ডিত ঠাকুরবাড়ি দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর 

পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একটু জল খাও। 

পণ্ডিত বললেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা 
হইয়৷ গান গাহিতেছেন,_-ও দীাড়াইয়! পড়িলেন__ 

রি গয়াগঞ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্ধী কেবা চায়। 

কালী কালী বলে আমার অজপা! যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ক্যা যে বলে কালী, পুজা সন্ধ্যা সে কি চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি.পায় ॥ 
পুজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়। 
মদনেরই যাগধজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গ পায় ॥ | 
ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতেছেন, কত দিন সন্ধ্যা? যত' 
দিন ও বলতে মন লীন না হয়। 
পণ্তিত--তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা ক'রব। 
প্রীরামকৃষ্* আমি তোমার আোতে বাধা দিব না। সময় না হ'লে 
ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাচা বেলায় 
নারিকেলের বৈল্লো টানাটানি করতে নাই,_ও রকম ক'রে ভাঙ্গলে 

_ গাছ খারাপ হয়। 
স্ুরেন্্র বাড়ি যাইবার উদ্চোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান 

করিতেছেন। তাহার গাড়িতে লইয়া যাইবেন। 
নুরেক্্--মহেল্দ্র বাবু যাবেন ? 
ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ ্রকৃতিস্থ : হন ননাই | তিনি সেই 

. অবস্থাতেই সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, 

তার বেশী নিয়ো না। সুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। 





(্িবখম্িনে পতিত: শশধর প্র প্রভৃতি সঙ্গে ১২৯ 
পন্তিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাষ্টার ও বাুরাম কলিকাতায় রে 
যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন । ঠাকুর এখনও ভাবস্থ । .. 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাস্টারের প্রতি )-_-কথা বেরুচ্ছে না, একটু থাকো । 
মাষ্টার বসিলেন- ঠাকুর কি আজ্ঞ। করিবেন-_অপেক্ষা করিতেছেন 1 
ঠাকুর বাবুরামকে সঙ্কেত করিয়া! বসিতে বলিলেন। বাবুরাম বলিলেন, 
আর একটু বন্থন। ঠাকুর বলিতেছেন, একটু বাতাস করো! । বাবুরাম 
বাতাস করিতেছেন, মাষ্টারও করিতেছেন । | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে সন্সেহে )__ এখন আর তত এস না কেন? 
মাষ্টার _- আজ্ঞা, বিশেষ কিছু কারণ নাই, বাড়িতে কাজ ছিল । 
শ্রীরামকৃষ্ণ_বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়েছি । তাই তে 
এখন ওকে রাখবার জন্ত অত বলছি । পাখী সময় বুঝে ডিম ফুটোয় । 
'কি জানে এর! শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে 
নাই। কি বলো? 
মাষ্টার-_আজ্জঞা, হা । এখনও কোন দাগ লাগে নাই । 
শ্রীরামকৃষ্চ__নৃতন হাড়ি, ছুধ রাখলে খারাপ হবে না। 
মাষ্টার আজ্ঞা হা। 
প্রীরামকৃষ্ণ__বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েছে। অবস্থ। 
আছে কিনা, তাতে এ সব লোকের থাকা প্রয়োজন । ও বলেছে, 
ক্রমে ক্রমে থাকবো, না হ'লে হাজামা হবে_বাড়িতে গোল ব করবে! 
আমি বলছি, শনিবার রবিবার আসবে । 
এদিকে পণ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে ভূধর ও 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই &। পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন। 


০ 





* ভূধরের বড়দাদা। শেষজীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে সি 
. কাটাইয়াছিলেন। মই সর্বদা চিন্তা করিতেন। 
৩য়--৯ 


র রি রা আকবার ভাগ , রা ১৮৮৪, ৩শে ডুন | 
ৃ  ভুধরের বড় ভাই বলিতেছেন, “আমাদের কি হবে ডি বলে 
্‌ দিন আমাদের উপায় কি?” | 

শ্রীরাম তোমরা যুযুক্ু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া 
_যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্টস্ত্র 
বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির 
উপর রাত দিন পড়ে থাকে । সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা 
ঈশ্বরের উপর রাখবে । মি 

পণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে ব'সে খাও । 

খাবার পর পগ্ডিতকে বলিতেছেন--“তুমি তে! গীতা৷ পড়েছ,_- 
যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে ।” 

পণ্ডিত-__যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্বম্‌ শ্রীমদুজ্জিতমেব বা 

প্রীরামকৃষ্ণ__ তোমার ভিতর অবশ্য তার শক্তি আছে। 

পণ্ডিত-_-আজ্ঞা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করবো কি? 

ঠাকুর যেন উপরোধে পড়ে বলছেন, “হা হবে” তার পরেই 
অন্য কথার দ্বারা ও কথা যেন চাঁপ। দিলেন । 

প্রীরামকুষ্ণ-* শক্তি মানতে হয়। বিদ্ভাসাগর বললে, তিনি কি 
কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক 
একশ? জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম 
কেন-যদি শক্তি না থাকতো ? আমি বললাম, ক মানে কি 1 
তখন বলে, “হা মানি ।? | 

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাল্রোথান করিলেন ও. ঠাকুরকে নি হইয়া 
প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম করিলেন । 

ঠাকুর বলিতেছেন, “আবার আসবেন, গাজাখোর গীঁজাখোরকে 
দেখলে আহ্লাদ করে- হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে-_ অন্ত, 


রি 
৫ 


নং গরমে গড়ি শশধর তি সে ১৩১২) 
লোক দেখলে য় লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চারটে, 
অপরকে গু'তোয়।” ( সকলের হাস্ )। ৫ 

প্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বণিডেছেন_ ডাইনি টা 
( 006) হ'য়ে গেছে একদিনেই !_-দেখলে কেমন বিনয়ী--আর রঃ 
সব কথা লয়! রর 

আষাঢ শুরু সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারান্দায় টাদের র আলো 
পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া. আছেন। মাষ্টার প্রণাম 
করিতেছেন। ঠাকুর সম্সেহে বলিতেছেন, “যাবে ?” | 

মাঙ্টার-_আজ্ঞা, তবে আসি। | 

্রীরামকৃষ-_একদিন মনে করেছি, সববায়ের বাড়ি এক একবার | 
কারে যারো,_-তোমার ওখানে একবার যাবো)__কেমন? 

মাষ্টার_-আজ্ঞাঃ বেশ তো। 


চে 


গ্রথম গরিচ্ে 
স্যাসী সঞ্চয় করিবে না-_ ঠাকুর 'অদ্াত- অন্তরাহথা' 


্ রক দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের 


ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্ত হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেজের 
উপর বসিয়া আছেন। আজ কান্তিক মাসের কৃষ্ণ সপ্তমী, ২৫শে 
কাণ্তিক, ইংরেজী ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ খুষ্টাবব । 

বেলা প্রায় ছুই প্রহর। মাষ্টার আসিয়! দেখিলেন, ভক্তেরা ক্রমে 
ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ। গোস্বামীর সঙ্গে কয়েকটি 
্রা্ম ভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রাম চক্রবন্তীও আছেন। ক্রমে 
মহিমাচরণ, নারায়ণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে আরও 
কয়েকটি ভক্ত আঙিলেন। 

শীতের প্রার্ত। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাষ্টারকে 
আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্রথের জামা ছাড়া একটি জিনের 
জামা আনিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা আনিতে বলেন নাই। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। 
তুমি পরবে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমীয় কি রকম জামার 
কথা বলেছিলাম । 

মাষ্টার আজ্ঞা, আপনি সাঁদাদিধে জামার কথ। বলেছিলেন, জিনের 
জাম। আনিতে বলেন নাই। 


ক্ষিণেখরমন্দিরে বিজয় গোস্ামী, মহিমা লগে ২. ৃ 


শীরামকফ-_তবে নেরটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাও... টি 

 (বিজয়াদির প্রতি )--«দেখ, ছ্বারিকবাবু বনাত দিকে সন 
খোট্টারাও আনলে । নিলাম না_-[ ঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতে" 
ছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন। 8 এ 

বিজয়-_আজ্ঞা_তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হ হয় 18. 
একজনের ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__দেবার সেই ঈশ্বর! শ্বাশুড়ী বললে, আহা বৌমা, 
সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত 
বেশ হতো বউ বললে, ওগো ! আমার পা হরি টিপবেন, আমার 
কারুকে দরকার নাই । সে ভক্তি-ভাবে এ কথা বললে ! 








“একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাকা আনতে গিছলো। 
বাদশা তখন নমাজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, 
দৌলত দাও। ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু 
আকবর শা তাকে বসতে ইশারা করলেন । নমাজের পর জিজ্ঞাসা! 
₹রলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন 
(ন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়। ভিখারীর 
টাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো !” 

বিজয়--গয়াতে সাধু দেখেছিলাম, নিজের চেষ্টা নাই। একদিন 
১ক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হলো । দেখি কোথা থেকে, মাথায় কারে 
য়্দা ঘি এসে পড়লো । ফলটলও এলো । 


[ সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধু] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি )_-সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম 
তম উত্তম যার। খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম, 





. মু উ্ীরামকফবধাযত_ওয ভাগ, দূ ১৮৮৪ মই নভে 
লু বী ফন্তী। মধ্যম, ভারা, নমো নায়ায়ণ £. ব'লে ড়ায়। 
যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। ( সকলের হাস্য )। 

৯: প্উিত্বম শ্রেণীর সাধুর অজগরবৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে । অজগর 

_ নড়ে না। একটি ছোকরা সাধু__বাল ব্রঙ্গচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, 

 একটি-মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে । তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে 

করলে বুকে 'ফোড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ির 
 গি্ীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে ব'লে ঈশ্বর স্তনেতে 
ছগ্ধ দিবেন 3 তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবস্ত ক'রচেন। এই 
কথা শুনে ছোকর! সাধুটি অবাকৃ। তখন সে বললে, তবে আমার 
ভিক্ষা করবার দরকার নেই ; আমার জন্যও খাবার আছে ।” 

ভক্তরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না 
করলে হয়। 

শ্রীরামকৃষ*-যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্ঠা করতেই 
হবে। 

বিজয়-_ভক্তমালে একটি বেশ গল্প আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি বলো না । 

বিজয়-- আপনিই বলুন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ন1 তুমিই বলো! আমার অত মনে নাই । প্রথম 
প্রথম শুনতে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুনতাম । 


[ ঠাকুরের অবস্থা-_এক রাম চিন্তা-_ পূরণজ্ঞান্ শু প্রেমের লক্ষণ ] 


প্রীরামকৃষ্ণ--আমার এখন দে অবস্থা নয়। হস্তুমান বলেছিল, 
আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, এক রাম চিন্তা করি। | 
১. গ্চাঁতক চায় কেবল ফটিক জল । পিপাসায় প্রাণ যায়, উচু হ'য়ে 





পা নি জল পান করতে চায়। গঙ্গা যমুনা সাত ও পর জলে পর চি 
সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না। টি 

 প্রাম ' লক্ষণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লগ্ষণ দেখলেন, টা 
কাক ব্যাকুল হ'য়ে বার বার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে 
জিজ্ঞানা করাতে তিনি বললেন ভাই, এ কাক পরম ভক্ত । অহন্িশি 
রাম নাঁম জপ করছে! এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু রি 
খেতে পারছে না। ভাবছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফীঁক 
যায়! হলধারীকে পুর্িমার দিন বললুম, দাদ]! আজ কি অমাবস্থা ? 
( সকলের হাস্য )। ্‌ 

( সহাস্তে )-“হ্যাগে। ! শুনেছিলাম, যখন অমাবস্তা পৃর্নিমা ভুল 
হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয় । হলধারী তা বিশ্বাপ করবে কেন ? হলধারী 
বললে, এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা 
পুণিমা বোধ নাই।” 

ঠাকুর এ কথা বলিতেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ হানি 
উপস্থিত। | 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সসন্ত্রমে )- আম্মন, আমন! বস্্ন ! 

( বিজয়াদি ভক্তের প্রতি )--“এ অবস্থায় "অমুক দিন? মনে থাকে 
না। সেদিন বেশীপালের বাগানে উৎসব; দিন ভুল হ'য়ে গেল। 
“অমুক দিন সংক্রান্তি ভাল ক'রে হরিনাম করবো” এ সব আর ঠিক থাকে 
না। (কিয়তক্ষণ চিন্তার পর ) তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে । 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের মনপ্রাণ কোথায়-_ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন ] 

“ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা ৷ রাম জিজ্ঞাসা! করলেন, 
হস্কুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছে; কিরূপ তাকে দেখে এলে আমাকে 
.বলো। হস্মান বললে, রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। 





১৩৬ কপাল ভাগ ও ৯ সই ভে 
নি তির মন প্রাণ নাই |. দীতার মন প্রাণ যে ভিনি তোষার পাদ- 
 পল্সে ও সমর্পন করেছেন 1 কই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর. কাল 
্‌ ৫ যম) আনাগোনা করছে! ছা করবে? 1 অপর? মন প্রগ 
1 ভাতে নাই। 
প্যাকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহ্িশি ঈশ্বর চা 
করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে 
ভাই হয়ে গেল। 

“বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পি একজন 
খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল *রাম” নাম লেখা আছে। আর 
কিছুই নাই । 

“ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন 
একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। 

“মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। 
জ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। | মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো ! 

«“চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গীয়ের 
মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,__কেনন। 
হরিনামের কীর্তনের সময় খোল বাজে। 

“কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে । বিষয়রস 
যার শুকিয়ে যায় তারই একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে 
থাকলে ভাজার ঘসো, জলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে 
একটু ঘসলেই দপ, করে জলে উঠে । 

[ ঈশ্বরলাভের পর দুঃখে মরণে স্থিরবুদ্ধি ও আত্মসমর্পণ ] 

“দেহের সুখ দুঃখ আছেই ।: যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন 
প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে .. 











ঞ্ 


দরে বিজ গোসামী মহিলা টি সঙ্গে ১৬ ৃ 
্লানের সময় রাম লক্ষণ মরোধরের নিকট মাটিতে ধক জে. 





রাখলেন পানের পর উঠে লক্ষণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাজ হাঁয়ে 
রয়েছে । রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন, জীব রে 
হিংসা হলো । লক্ষ্মণ মাটি খুড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ। যুমূর্ু ১ 
অবস্থা। রাম করণন্বরে বলতে লাগলেন, “কেন তুমি শব কর নাই, | 
আমর। তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাঁম | যখন সাপে ধরে, তখন তো 
খুব চীগকার করো।” ভেক বল্লে, “রাম ! যখন সাপে ধরে তখন 
আমি এই বলে চীৎকার করি, রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো । 
এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন ! তাই চুপ ক'রে আছি” 


দ্বিতীয় গরিচ্ছদ 


কঙ্গরাপে থাকা কির্প- স্তানযোগ কেন কঠিন 
ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতেছেন । 

ঠাকুর শুনিয়াছেন যে, মহিমাচরণ গুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর 
আবার কথ! কহিতেছেন। | 

প্রীরামকুষ্ণ*_গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত । গুরুর চরিত্রের দিকে 
দেখবার দরকার নাই । “যগ্ভপি আমার গুরু শুড়ী বাড়ি যায়। তথাপি 
আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় |, 

“একজন চণ্ডী ভাগব শোনাতে! | সে বললে, ঝাড়ু, অস্পৃশ্য বটে 
কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।” 

মহিমাচরণ বেদান্ত চচ্চা করেন । উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ 
অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্বদা বিচার করেন। 





৯-..১৬৮ . উস ভাগ ঃ ১৮৮৪, সুদ নভেম্বর 
৪ নি রক েহিমার প্রতি )-জ্ানীর উদ্দেশ্য স্ত্বরূপকে জানা ; 
বা এরই নাম, জ্বাল এরই নাম যুক্তি। পরব, ইনিই নি নিমের র স্ব্ূপ। 
"আমি আর পরব্রহ্ধ এক, মায়ার দরুণ জানতে দেয় না) 
... পহরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক কটি 
_ পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া। | 
রর “ভক্তের 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না । কিরূপে স্বস্বূণে 
থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিতো”_মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি 
আত্মাতে লয় করো, তবে স্বন্বরূপে থাকবে । ৃ 
“কিন্ত আমি" থাকবেই থাকবে ? যাঁয় না। যেমন অনন্ত চারি 
উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের 
মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ত আছে । ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও 
কুম্তটি আছে । “আমি? রূপ কুম্ত। 


[ পুর্ধ্বকথা-_-কালীবাড়িতে বজ্রপাত- ত্রহ্মজ্ঞানীর শরীর ও চরিত্র ] 





ণ্জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই শরীর থাকে; তবে জ্ঞানাগ্রিতে 
কামাদি রিপু দগ্ধ হ'য়ে যায়। কালীবাড়িতে অনেক দিন হ'লো 
ঝড় বৃষ্টি হ'য়ে কালীঘরে বন্রপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে 
দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে ইন্কুগুলির মাথা ভেঙ্গে 
গিছিলো । কপাটগুলি যেন শরীর, সারার আসক্তি যেন 
ইন্কুগুলি। 3 

“ভ্তানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে । রা কথা হ'লে তার 
বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক । তাদের অবিদ্ধা-পাগড়ি খসে 
না। তাই ফিরে ঘুরে এ বিষয়ের কথা এনে ফেলে । 

«বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা. আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী 








্ররমন্দিরে রী নিবি, মাচ প্রি সঙ্গে. 
উঠে, তখন ঈশবরকথা বই শুনডেও পারে না আর বলতেও পারে র্‌ 
তখন ভাঁর মুখ থেকে কেধল জ্ঞান উপদেশ বেরোয় ৮... এ 
|. এই সমস্ত কথায় জ্রীরামকষ্চ কি নিজের অবস্থা না রা করিজেছ 
ঠা আবার বলিতেছেন-_« বেদে আছে *সচ্চিদানন্ন ্রন্ম' ৷. বক্ষ ্‌ 
একও নয় ছুইও নয়। এক ছুয়ের মধ্যে। অভিও বলা যায় না, রঃ 
নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে। 


[শ্রীরামকৃষ ও ভক্তিযোগ-_রাগীভক্তি হ'লে ঈশ্বর লাভ ]. 






শ্রীরামকৃষ্ণ-_রাগ্ভক্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে 
তাঁকে পাওয়া যায় । বৈধী ভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন । এত জর্গ, 
এত ধ্যান করবে, এত যাগ যজ্ঞ হোম করবে, এই এই উপচারে পুজা 
করবে, পুজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধী- 
ভক্তি! হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই 
কত হবিষ্য করলুম, কত বার বাড়িতে পুজা আনলুম, কিন্তু কি হলো? 

“রাগ ভক্তির কিন্তু পতন নাই ! কা'দের রাগভক্তি হয়? যাদের 
পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন 
একটা প:'ড়ে। বাড়ির বনজঙ্গল কাটতে কাটতে নল বসান ফোয়ার! 
একটা পেয়ে গেল! মাটি সুরকি ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে অমনি 
ফর্‌ ফর্‌ ক'রে জল উঠতে লাগলো ! 

“যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথ! বলে না, “ভাই, কত হবিষ্ধয 
করলুম,_-কিন্তু কি হ'লো ! যার! নৃতন চাঁষ করে তাদের যদি ফসল 
না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হ'ক আর না হ'ক» 
আবার চাষ করবেই । তাঁদের বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে গরিছে 
.. তারা জানে যে চাষ ক'রেই খেতে হবে। 


১৪০. জ্রীন্রীরামকষ্চকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 
“যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক । ঈশ্বর তাদের ভার ল'ন। 
হাসপাতালে নাম লেখালে-_আরাম না হ'লে ডাক্তার ছাড়ে না। 
_. শঈশ্বর যাদের ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের 
আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধারে থাকে সে পড়লেও 
পড়তে পারে-__যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তুবাপ যে 
ছেলেকে ধ'রে থাকে সে পড়ে না। 


[ রাগভক্তি হ'লে কেবল ঈশ্বর কথা-_সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ ] 


 *বিশ্বাসে কি না হ'তে পারে । যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস 
হয়, _সাঁকার নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী । 

“ওদেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়, বৃষ্টি এলো । মাঠের মাঝখানে 
আবার ডাকাতের ভয় । তখন সবই বললুম-_রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী, 
আবার বললুম, হনুমান ! আচ্ছা সব বললুম--এর মানে কি? 

“কি জান, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা লয় তখন ব'লে 
বলে লয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুনো মাছের 
পয়সা ৷ সব তআলাদা। সব হিসাব ক'রে লয়ে তার পর দেয় মিশিয়ে । 

_ “ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তারই কথা কইতে ইচ্ছা 
'করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে । 

“সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে নাল পড়ে। যদি 
কেউ ছেলের ুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য 
পা ধোবার জল আন্‌ । রি 

“যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় 
খুশি | যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা৷ হলে ব'লে উঠবে, তোর বাপ 
চৌদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে ?” 


: দক্ষিণেশ্থরমন্দিরে বিজয় গোস্বামী মহিমাচরণ প্রভৃতি স সঙ্গে ১৯ ৪৯: 


গ্রাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন । কেননা মহিমা সংসারী 1. | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )-_সংসার একবারে ত্যাগ করবার রি 
দরকার ? আসক্তি গেলেই হ'লো। তবে সাধন চাই । ইন্দিয়দের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। | | 

“কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও স্তুবিধা--কেল্লা থেকে, 
অনেক সাহাষ্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান, এক একটি 
জিনিস ভোগ ক'রে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল 
সোনার গোট পরি । তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গো পরলুম ; 
পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে । 

“পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম,মন, এর নাম 
পেঁয়াজ । তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক ওদিক একবার সেদিক 
ক'রে তার পর ফেলে দিলুম 1” 


তীয় গরিষ্ট্ 
সঙ্কীনানন্দে 


আজ একজন গায়ক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া! কীর্তন করিবে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কই 
কীর্তন কই? 

মহিমা_-আমরা বেশ আছি। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_না! গো» এতো৷ আমাদের বার মাস আছে। 

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, “কীর্তন এসেছে ! 

শ্রীরামকৃ্ণ আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে কেবল বললেন, “ত্য এসেছে?” .. 


১৪২... শ্রীন্ীরামকষ্কথামৃত-_ওয় ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 


ঘরের দক্ষিণপূর্বে লগা বারান্দায় মাঢুর পাতা হইল। শ্রীরাম 
বলিতেছেন, পগঙ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীর! পা দিচ্ছে” 
_ বালীনিবাসী প্যারীবাবুর পরিবারের! ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শন 
করিতে আসিয়াছে, কীর্তন হইবার উদ্মোগ দেখিয়া তাহাদের শুনিবার 
ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে, “তারা জিজ্ঞাসা 
করছে ঘরে কি জায়গা হবে, তারা! কি বসতে পারে?” ঠাকুর কীর্তন 
শুনিতে শুনিতে বলিতেছেন, “না না”। ( অর্থাৎ ঘরে ) জায়গা 
কোথায়? | 

এমন সময় নারাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলেন । 

ঠাকুর বলিতেছেন “তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে-তোর 
বাড়ির লোক।” নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া 
ঠাকুর াবুরামকে ইঙ্গিত করিলেন, “ওকে খেতে দিম ।” 

নারাণ ঘরের মধ গেলেন । হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়! ঘরে প্রবেশ 
করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর 
আবার কীর্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন 


মুর্ধ গরিছ্ে হর 
| ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ঠনানন্দে এর, 
অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, 
নারায়ণ অধর, মাষ্টার, ছোট গোপাল ইত্যাদি । রাখাল, বলরাম তখন 
শ্রীবৃন্নাবনধামে আছেন । 
বেলা ৩1৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর স্ত্রীরামকষ্চ বারান্দায় কীর্তন 
শুনিতেছেন। কাছে নারাণ আসিয়া বমিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা 
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । 
এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়! 
ঠাকুর যেন শশব্যস্ত হইলেন । অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ 
করিলে ঠাকুর তাহাকে আরও কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। 
কীর্তরনীয়া কীর্তন সমাপ্ত করিলেন । আসর ভঙ্গ হইল। উদ্ভানমধ্যে 
ভক্তের এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও 
ওরাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন। 
সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভক্তেরা আসিলেন। 
ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্ভন হইবার উদ্চোগ হইভেছ্রে। 
ঠাকুরের খুব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, “এদিকে একটা বাতি দাও” 
ডবল বাতি জালিয়৷ দেওয়াতে খুব আলো হইল। 
ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন, “তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন? 
এদিকে ল'রে এস।? 
_ এবার সং ধনে ধর মাামাতি হইল। ঠক মাতোয়ারা হইয়া 


38৪. ্রীরামরফকথানত_তা ভাগ [ ১৮৮৪ ৯ই নভেবর 


নৃত্য করিতেছেন । ভক্তের তাহাকে খুব বেড়িয়ে বেড়িয়ে নাচিতেছেন। 
_ বিজয় নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হু'স নাই। 
কীর্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। 
"ঠাকুর বলিতেছেন, “এখানেও একটা হরিবোল খায়।” এই বলিয়া 
হাসিতেছেন। বিজয়কে আরও বলিতেছেন, “ওসব আর কেম!” 
(অর্থাৎ আর চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন )! | 
কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্সেহে 

আর্র হইয়! তাহার বক্ষে হাত দিলেন। আর বলিলেন, “তবে এসো ।” 
কথাগুলি যেন করুণামাখা । কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে 
আসিয়া প্রশ্নীম করিলেন-_-ডাহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই 
ন্েহমাথা কথা । কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিতেছে। বলিতেছেন 
“কাল সকালে উঠে যেও, আবার হিম লাগবে ?” 


[ ভক্তসঙ্গে ভক্তকথা প্রসঙ্গে ] 


মণি ও গোপালের আর যাওয়া হইল না, তাহারা আজ রাতে 
থাকিবেন। তাহারা ও আরও ২।১ জন ভক্ত মেজেতে বসিয়া আছেন 
কিয়ওক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তীকে বলিতেছেন, “রাম এখানে 
“যে আর একথানি-পাপোষ ছিল । কোথায় গেল ?” 

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই--একটু বিশ্রাম করিতে পা. 
নাই! ভক্তদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন ! এইব'র একবার বহির্দেে 
যাইতেছেন। ঘরে ফিরিয়া! আসিয়া দেখিলে যে, মণি রামলালে 
নিকট গান লিখিয়া লইতেছেন_ 

“তার তারিণি | 
এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন-তনয় ত্রাসে ত্রাসিত”-_ইত্যাদি । 


- দক্ষিণেশ্বরে বিজয় গোস্বামী, মহিমা, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে | ১৪৫. র 

রে মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, «কি লিখছো ?” গানের কথা রি 
শুনিয়া বলিলেন, “এ যে বড় গান 1৮ | 

রাত্রে ঠাকুর একট্ুঁমুজির পায়স ও একখানি কি ছু'খানি লুচি খান। 
ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, “সুজি কি আছে?” | 

গান এক লাইন ছু" লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন। 

ঠাকুর মেজেতে আসনে বসিয়া সুজি খাইতেছেন । 

ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। মাষ্টার খাটের পার্স্থিত 
পাঁপোশের উপর' বসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর 
নারায়ণের কথা বলিতে বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-আজ নারায়ণকে দেখলুম | 

মাষ্টার আজ্ঞা হী, চোখ ভেজা । মুখ দেখে কানা পেল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে 
বোলে ওকে বাড়িতে মারে । ওর হয়ে বলে এমন কেউ নাই । “কুজা 
তোমায় কু বুঝায় । রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।' 

মাষ্টার ( সহান্তে )--হরিপদর বাড়িতে বই রেখে পলায়ন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-ওট1 ভাল করে নাই । 

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন । 

শ্রীরামকৃ্ণ-_দেখ, ওর খুব সত্তা । তা না হ'লে কীর্তন শুনতে 
শুনতে আমায় টানে ! ঘরের ভিতর আমার আসতে হ'ল। কীর্তন 
ফেলে আসা-_-এ কখনও হয় নাই। 

ঠাকুর চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন। 

গ্রীরামকুষ্ণ-_ওকে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম । তা এক কথায় 
বললে__আমি আনন্দে আছি ।. (মাষ্টারের প্রতি ) তুমি ওকে ছু 
কিনে মাঝে মাঝে খাইও-_বাৎসল্যভাবে । 
৩য়ু--১০ 


১৪৬ আমরা ও ভাগ ৯৮৮৪, ৯৯ নভে 


ই রাম তেজচন্দ্ের কথা কহিতেছেন 1. 
ত্রাণ ( মাষ্টারের প্রতি )--একবার ওকে জিজ্ঞাসা কে 
দেখো, একবায়ে আমায় ও কি বলে, জ্ঞানী, কি. কি. বলে? শুনলুম 
_তেজচন্্র নাকি বড় কথা কয় না। ( গোপালের প্রতি 1 তেজ, 
রি চ্্রকে শনি মঙ্গলবারে আসতে বলিস! ১7 
 মেজেতে আসনের উপর ঠাকুর উপঝিষ্ট। নুজি খা 
পার্থ একটি পিলস্ুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঠাকুরের কাছে 
মাষ্টার বসিয়া আছেন | ঠাকুর বলিতেছেন, «কিছু মিষ্টি কি আছে ? 
মাষ্টার নৃতন গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন | রামলালকে বলিলেন। 
সন্দেশ তাকের উপর আছে। 

শ্রীরামকৃষ্চ_-কে, আন না। 

মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া তাঁক খুজিতে গেলেন। দেখিলেন সন্দেশ নাই, 
বোধ হয় ভক্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে । অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের 
কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন । ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্চ--তাচ্ছা একবার তোমার স্কুলে গিয়ে যদি দেখি 

মাষ্টারণ্ভা বতেছেন, উনি নারায়ণকে স্কুলে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা 
করিতেছেন; ও বলিলেন, আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে ত হয়। 

শ্বীরামকৃষ্- না, একটা ভাব আছে। কি জানো, আর কেউ 
ছোকরা আছে কি না একবার দেখতুম। . 

মাষ্টার-_-অবশ্য আপনি যাবেন। অন্য লোক্ £দখতে যায়, সেইরূপ 
আপনিও যাবেন । 

ঠাকুর আহারান্ছে ছোট খাটটিতে গিয়া বসিলেন। একটি ভক্ত 
তামাক সাভিয়া দিলেন । ঠাকুর তামাক খাইতেছেন । ইতিমধ্যে 


দক্ষিণে বরমন্দিরে গে মী, মহিমা, নারায়ণ রতি স সঙ্গে ১৪৭ চা 
াষ্টার ও. গোপাল ব রান্দায় বসিয়া রুটি ও ডাল ইত্যাদি জল, খাবার ৪ 
খাইলেন | তাঁহারা নহবতের ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন রা টি 
খাবার পর মাষ্টার-খাটের পার্শস্থ পাপোশে আসিয়। বদিলেন | .:.. 
ইলা ( মাষ্টারের প্রতি )-নহবতে যদি হাড়িকুঁড়ি থে ? দি 
এখানে শোবে ? এই ঘরে ? রা 
মাষ্টার যে আজ্ঞা। | 


গম গরিষ্টে 
| (সবক পঙ্জ 

রাত ১০টা ১১ট| হইল । ঠাকুর ছোট খাটটিতে তাকিয়৷ ঠেসান দিয়া 
বিশ্রাম করিতেছেন । মনি মেজেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত 
ঠাকুর কথা কহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলম্ুজের 
উপর প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে । 

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। মণির সেবা লইবেন । 

ক্রামকৃঞ্চ-_দেখ, আমার পাণটা কামড়াচ্ছে। একটু হাত 
বুলিয়ে দাওতো । 

মণি ঠাকুরের পাদমুলে ছোট খাটটির উপর বসিলেন ও কোলে 
তাহার পা ছুথানি লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে 
মাঝে কথা কহিতেছেন। | | 

শ্রীরামকৃঞ্চ ( সহাস্তে )-আজ সব কেমন কথা হয়েছে? 

মণি__-আজ্জঞা, খুব ভাল । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )- আকৰর বাদশাহের কেমন কথা হলো! ! 


১৪৮ ১ রতীরদকককথাহত ওত ভাগ [১৯৮৪ নী নভেম্বর 


মনি আজ হ্যা। 
প্রীরামকু্ণ--কি বলো দেখি? 
মণি--ফকির আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল । 
.আঁকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের 
কাছে ধন দৌলত চাচ্ছিল, তখন ফকির আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে 
যাবার উপক্রম করলে । পরে আকবর জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যদি 
ভিক্ষা করতে হয় ভিখারীর কাছে কেন করবো ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ--আর কি কি কথা হয়েছিল ? 

মণি__সঞ্চয়ের কথা খুব হলো । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে কি কি হ'লো। 

মণি চেষ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে 
হয়। সঞ্চয়ের কথা সি থিতে কেমন বলেছিলেন ! 

্রীরামকৃষ্ণ-_কি কথা ? 

মণি__যে তার উপর সব নির্ভর করে, তার ভার তিনি লন। 
নাবালকের যেমন অছি সব ভার নেয়। আর একটি কথা শুনেছিলাম 
যে, নিমন্ত্রণ বাড়িতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। 
তাকে খেতে কেউ বসিয়ে দেয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধ'রে লয়ে 
গেলে, সে ছেলে আর পড়ে না। 

মণি--আর আজ আপনি তিন রকম সাধুর কথা বলেছিলেন | 
উত্তম সাধু, সে বসে খেতে পায়। আপনি »ষাকরা সাধুটির কথা 
বললেন, মেয়েটির স্তন দেখে বলেছিল বুকে ফোড়া হয়েছে কেন? 
আরও সধ চমৎকার চমণ্ডকার কথা বললেন, সব শেষের কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )--কি কি কথা? 


বর্ধনে গোঙানী, নহি নারা'ণ তির সঙ্গে ১৪৯ 


মনি__সেই পম্পার কাকের কথ!। রাম নাম অহঙ্সিশি জপ করছে, 
তাই জলের কাছে যাচ্ছে কিন্তু খেতে পারছে না । আর দেই সাধুর 
পুথির কথা,_-তাতে কেবল “ও রাম” এইটি লেখা । আর হনুমান 
রামকে যা বললেন -- 

জ্রীরামকৃষ্ণ-_কি বললেন? 

মণি- সীতাকে দেখে এলুম, শুধু দেহটি পড়ে রয়েছে, মন প্রাণ 
তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন ! 

“আর চাতকের কথা।__ফটিক জল বই আর কিছু খাবে না। 

“আর জ্ঞানযোগ আর ভক্তি যোগের কথা |” 

প্রীরামকুষ্ণ-_কি? 

মণি_যতক্ষণ “কুস্ত? জ্ঞান, ততক্ষণ “আমি কুস্ত' থাকবেই থাকবে । 
যতক্ষণ “আমি; জ্ঞান, ততক্ষণ “আমি ভক্ত, তুমি ভগবান ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ __না, “কুস্ত' জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, “কুস্ত” যায় | 
না। "আমি" যাবার নয়। হাজার বিচার করোঃ ও যাবে না। | 

মণি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন__ 

মণি__কালী ঘরে ঈশান মুখুয্যের সঙ্গে কথা হয়েছিল-_বড় ভাগ্য 
তখন আমরা সেখানে ছিলাম আর শুনতে পেয়েছিলাম । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_হা, কি কি কথা বলো দেখি। 

মণি-_সেই বলেছিলেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। শম্ভু মল্লিককে 
বলেছিলেন, যদি ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তা হ'লে কি কতকগুলো! 
হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী চাইবে? | 

“আর একটি কথা হয়েছিল,_যতক্ষণ কন্ম্নে আসক্তি থাকে ততক্ষণ 
ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন 1” 
- শ্রীরামকৃষ্₹-_কি? 


3৫৯ রীন্রীরামকঞ্ককথাম্বত--ওয় ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 
 মণি_যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে ততক্ষণ মা রান্নাবা্ 
করেন। চুষি ফেলে যখন ছেলে চীৎকার করে, মা ভাতের হাড়ি 
নামিয়ে ছেলের কাছে যান। | 
“আর একটি কথা সেদিন হয়েছিল। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
--ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন ততে পারে । রাম অনেক কথা বলে 
তারপর বললেন-_ভাই, যে মানুষে উজ্জিতা ভক্তি দেখতে পাবে 
হাসে কাদে নাচে গায়_ প্রেমে মাতোয়ারা--সেইখানে জানবে যে আমি 
(ভগবান ) আছি।” 
আরামকৃষ্চ- আহা ! আহা ! 
ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 
মণি_ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বললেন । সেই দিন থেকে 
অনেকের আকেল হয়েছে । কর্তব্য কন্ধম কমাবার দিকে ঝৌঁক। 
বলেছিলেন-_লিঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো ।' 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্ত করিলেন। 

মণি (অতি বিনীতভাবে )--মআাচ্ছা, কর্তব্যকন্ম- হাঙ্জাম- কমানো! 
ত ভাল? |] এ 
_. শ্রীরামকৃষ্ণ__হা, তবে সম্মুখে কেউ পড়লো, সে এক। সাধু কি 
গরীব লোক সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত। 

মণি--আর সেদিন ঈশান মুখুষ্যেকে খোসামুদের কথা বেশ 
বললেন । মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে । ও কথা আপনি পণ্ডিত 
গল্পলোচনকে নলেছিলেন। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ-_না, উলোর বামনদাসকে । 

কিয়ৎপরে মণি ছোট ঘাটের পার্খে পাপোশের নিকট বলিলেন । 


রি ন্জ গোশাসী রতি তত্সঙ্গে ১ 


সদ ভন আসিতেছে__তিনি মণিকে লিক ও 
শোওগে । গোপাল কোথায় গেল? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ । 

পরদিন সোমবার । শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে অতি পি 
উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, মাঝে মাঝে গঙ্গা দর্শন 
করিতেছেন। এদিকে মা কালীর ও শ্তরীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে 
মঙ্গলারতি হইতেছে । মণি ঠাকুরের ঘরের মেজেতে শুইয়াছিলেন। 
তিনিও শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শুনিতেছেন । 

প্রাতঃকত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন। 


ঠাকুর আজ স্নান করিলেন । স্নানান্তে ৬কালীঘরে যাইতেছেন। মণি 
সঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বলিলেন । 

কালীঘরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়! 
কখনও নিজের মস্তকে কখনও মা কালীর পাদপনে দিতেছেন। 
একবার চামর লইয়া! ব্যজন করিলেন । আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন 1 
মণিকে আবার চাবি খুলিতে বলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট 
খাটটিতে বসিলেন । এখন ভাবে বিভোর-ঠাকুর নাম করিতেছেন । 
মণি মেজেতে একাকী উপবিষ্ট। 

এইবার ঠাকুর গান গাহিতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের 
ছলে মণিকে কি শিখাইতেছেন, যে কালীই ব্রন্গ, কালী নিগুণা, 
আবার সগুণা, অরূপ আবার অনস্তরূপিনী । 

গীন__কে জানে কালী কেমন, যড়দর্শনে । [৩য় ভাগ, ১৮ পৃষ্ঠ 

গীন--এ সব খ্যাপা মেয়ের খেলা । [ ২য় ভাগ, ২৬ পৃষ্টা 

গান_-কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তুরূপিনী !) 

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্ঠা, ভববন্ধের বন্ধনহারিথী তারিণী ! 


১৫২: প্ীত্রীরামকৃ্কথামৃত--ওয় ভাগ [ ১৮৮৪, ১০ই নভেম্বর 
_গিরিজ! গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, শারদে বরদে নগে্্রনম্বিনী, 
জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামদে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্নৃদিবিলাসিনী | 
গান--তার তারিণি ! এবার ত্বরিত করিয়ে, 
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত প্রাণ যায়। 
জগৎ অন্বে জনপালিনী, জগ-মোহিনী জগত জননী, 
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায় ॥ 
বৃন্বাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্পভ বিহারকারিনী, 
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ ॥ 
গিরিজ। গোপজা গোবিন্মমোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী, 
গান্ধাধিবকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার ॥ 
শিবে সনাতনী সব্ধ্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী সব্ববন্বরূপিনী, 
সগুণা নিগুণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার ॥ 
মণি মনে মনে করিছেন, ঠাকুর যদি একবার এই গানটি গান-_ 
“আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ ।” 
কি আশ্চর্য ! মনে করিতে না করিতে এ গানটি গাহিতেছেন। 
| আর ভুলালে ভুলবে না মা, (দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ)-__ 
কিয়তক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন--আচ্ছা, আমার এখন 
, ফি রকম অবস্থা তোমার বোধ হয় । 
রঃ ( সহাস্তে )-আপনার সহজীবস্থ! | 
ঠাকুর আপন মনে গানের ধুয়া ধরিলেন হন স্বানুষ না হ'লে 
সহজকে না যায় চেন ।” 


একাদশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহলাদচরিত্রাভিনয়দর্শনে 
প্রথম গিট 
' গ্রীরামকষ্ণ সমাধিমন্দিরে 


প্রীরামকৃ্চ আজ ষ্টার থিয়েটারে প্রহলাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে 
আসিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। ষ্টার 
থিয়েটার তখন বিন গ্রীটে, এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারজ্ড থিয়েটার ও 
ক্লাসিক থিয়েটার অভিনয় সম্পন্ন হইত । 

আজ রবিবার । ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই 
ডিসেম্বর ১৮৮৪ ্রীষ্টাব্ব । শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্ত হইয়া! বসিয়া 
আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ 
বসিয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ত হয় 
নাই। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্ত্ে )-বা! তুমি বেশ ব লিখেছে ! 

গিরিশ-_মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি। 

শ্রীরামকুঞ্চ*-_না) তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো! তোমায় 
বললাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আকা যায় না 

দ্ধারণা চাই । কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে 
গিয়েছিলাম । দেখলাম, একজন ডিগুটা ৮০০২ টাকা মাহিন1 পায়। 
সকলে বললে, খুব পঞ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটি 


১৫৪. |  উজীববককখাত ও ভাগ ১৮৮৪১ রঃ ভিলেহর 
কিসে ভাল জায়গায় বস্বে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য 
ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথ! হচ্ছে তা শুন্বে না । ছেলে কেবল 
জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, বাবা ওটা কি?__তিনিও ছেলে লয়ে 
ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্ত ধারণা হয় নাই 

গিরিশ--মনে হয়, থিয়েটারগুলা আর করা কেন। 

প্রীরামকৃষ্-_না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে। 

অভিনয় আরম্ত হইয়াছে । প্রহ্ছলাদ পাঠশালে লেখা পড়া করিতে 
আসিয়াছেন। প্রহলাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সন্সেহে প্রহলাদ' “প্রহ্নাদ 
এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন । 

প্রহলাদকে হস্তী পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাদিতেছেন। আগ্রিকুণ্ডে 
যখন ফেলিয়া দিল তখনও ঠাকুর কাদিতেছেন। 

গোলকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন । নারায়ণ প্রহলাদের জন্য 
ভাবিতেছেন। * সেই দৃশ্থা দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন! 


দিতীয় গরম 
ভন্তসঙ্গে ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গে 


[ ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও উপায়--তিন প্রকার ভক্ত ] 
রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয় 
গেলেন। গিরিশ বললেন, “বিবাহ বিভ্রাট” কিশুনবেন ? ঠাকুর 
বলিলেন, “ন৷ প্রহুলাদ চরিত্রের পর ও সব কি? আমি তাই গোপাল 
উড়ের দুলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা ব'লো! 
বেশ ঈশ্বরের কথ। হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট-_সংসারের কথা । ণ্য 
ছিলুম তাই হলুম”। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকু 


জারি অভিনয়ে টার বিয়েটা ১ 
নিিশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরিশ বলিতেছেন, নু 
মহাশয়, কি রকম দেখলেন? 

প্রীরামকৃষ্*_দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা 
সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলক 
রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব. 
হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হ'চ্ছেকি না তার লক্ষণ আছে । 
একটি লক্ষণ আনন্দ । সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র_উপরে হিল্লোল, 
কল্লোল-__নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও 
পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়__শুচি অশুচি ভেদ জ্ঞান নেই |. 
কখনও বা জড়ের ন্যায় ; কেননা অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে 
অবাক হ'য়ে থাকে । কখন বালকের ন্যায়। আট নাই, বালক যেমন, 
কাপড় বগলে ক'রে বেড়ায় । : এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব, কখন 
পৌগণ্ড ভাব-ফষ্টি নাষ্টি করে, কখন যুবার ভাব--যখন কন্ম করে, 
লাকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য। 

“জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ 
টঠলে আর স্ৃর্ধ্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ব'লে কি সূর্য্য 
নাই? সূর্য্য ঠিক আছে। 

“তবে “বালকের আমি” এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। 
ণাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞচে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে 
গাক শাকের মধ্যে নয় । মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে 
অন্থখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না। 

“তাই কেশব মেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বললে দল- 
টল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, 
বালকের আমি” ণ্দাস আমি” এতে দোষ নাই । তি 


উইক ভাগ ৮ ১০৮৪ ই ডিসে? 


রা | শন ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন হে ইশবরই জীব জগং 
র্‌ হায়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত 1৮... 
গিরিশ (সহান্তে )-_-সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে নু 
লা কফ- দোষ করে না। | 

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )-হা, ওতে হানি নাই। ও 'আগিট্ 
সম্তোগের জন্য । আমি একটি, তুমি একটি হ'লে আনন্দভোগ কর 
যাঁয়। সেব্য সেবকের ভাব। ৃ 

“আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্ববভীতে 
অন্তর্ধ্যামীরূপে আছেন । অধম থাকের ভক্ত বলে, ঈশ্বর আছেন 
এ ঈশ্বর- অর্থাৎ আকাশের ওপারে । ( সকলের হাস্য )। 

«গেলিকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হ'ল, সেই ( ঈশ্বরই 
সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তার ঠিক বোধ হয় ঈশ্বর; 
কর্তা, তিনিই সব কচ্চেন।” 

গিরিশ__মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব কচ্চেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আমি বলি, "মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; আমি জড় 
তুমি চেতয়িতা ; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি 
যার! অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন । 






[ কন্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয়--সব্বদা পাপ পাপ কি--অহৈতুকী ভক্তি 


গিরিশ_ মহাশয়, আমি আর কি করছি, অ!র কন্মই বা কেন? 

প্রীরামকৃ্*-_না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে ২ 
রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিঘধামভাবে করতে হয় । 

“পরমহংস ছুই প্রকার । জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহং: 
যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার__“আমার হলেই হলো? । যিনি প্র 


রে 


প্রহলাদচযিত্র-অভিনয়ে টা বিমটারে ডি ১৫৭ 





যেমন শুরদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার, (লাকশিক্ষা দেন. 
কেউ আয খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ, 
পাতকুয়া খুঁড়বার সময় বুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে 
ঝুড়ি কোদাল এ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ বুড়ি কোদাল রেখে 
দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে । শুকদেরাদি পরের 
জন্য ঝুঁড়ি কোদাল তুলে রেখেছিলেন । ( গিরিশের প্রতি ) তুমি ৃ 
পরের জন্য রাখবে 1” 

গিরিশ-_আপনি তবে আশীব্বাদ করুন। . 

শ্রীরামকুষ্ণ-__তুমি মার নামে বিশ্বাস ক'রো, হ'য়ে ষাবে। 

গিরিশ--আমি যে পাী! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_যে পাপ পাপ সর্বদা করে, সে শালাই পাগী হ'য়ে 
যায় ! 

গিরিশ_ মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ। 

প্রীরামকৃষ্*-সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো 
আসে, সেকি একটু একটু ক'রে আলো হয়? না, একেবারে দপ ক'রে 
আলো হয়? 

গিরিশ--আপনি আশীব্বাদ করলেন । 

শ্রীরামকৃষ্--তোমার যদি আন্তরিক হয়” আমি কি বল্ব ! আমি 
থাই দাই তার নাম করি। 

গিরিশ-_আস্তরিক নাই, কিন্তু এটুকু দিয়ে যাবেন। 

প্রীরামকৃষ্*--আমি কি? নারদ শুকদেব এরা হতেন ত-_ 

গিরিশ-_নারদাদি ত আর দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ ঘ। পাচ্ছি, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে)__আচ্ছা, বিশ্বাস ! 

কিয়ক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে । 








টি  ররীরামকঞ্কথাত_ওর ভাগ বু ১০৮৪ ই ই ডে 





গিরিশ_একটি সাধ, অহৈতুকী ভক্তি । 3 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_-অহৈতুকী ভক্তি  ঈ্বরকোটির হয় রা জো 
সয় না। ক | 
' সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন, টং উধ্বা িকে_ 
শ্যামাধন কি সবাই পায় ( কালীধন কি সবাই পায়) 
অবোধ মন বোঝে না একি দায় । | 
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙ্গ। পায় ॥ 
 ইন্দ্রা্দি সম্পদ নুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মার'। 
সদানন্দ স্বখে ভাসে, শ্যাম]! যদি ফিরে চায় ॥ 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়। 
নিগুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়। 
গিরিশ-নিগুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়! 


ততীয় গরিচ্ছ্ 
ঈশ্বর দর্শনের উপায়_্য ক্ুলতা 


র্যা গিরিশের প্রতি ভা বেরাগ্য হ'লে তাকে পাওয়া যায় । 
প্রাণ ব্যাকুল হওয়! চাই । শিষা গুরুকে জিজ্ঞাসা কারছিল, কেমন ক'রে 
ভগবানকে পাবো । গুরু বললেনঃ আমার সঙ্গে &%া 1, এই বলে একটা 
পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে 
উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল ? 
শিষ্য বললেন, প্রাণ আটুবাটু করছিল--যেন, প্রাণ যায়! গুরু বললেন 





ৃ পানির অভিনব টার র হিতে ৯৯ 
দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্থ যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই ূ 
তাকে লাভ করবে । ৃ 

“তাই বলি, তিন টান এক সঙ্গে হ'লে তবে তাকে লাভ করা যায়। 
বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে 
টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে 
পারে তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয় । | ৃ 

“ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যাম! থাকতে পারে!” ভেমন 
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারলে তার দেখা দিতেই হবে। 


[ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়__-কলিকালে নারদীয় ভক্তি ] 


“সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি-না! কায়-মন-বাক্যে 
তার ভজনা । কায়,_ অর্থাৎ হাতের দ্বারা তার পুজা ও সেবা, 
পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কানে তার ভাগবত শোনা, নামগুণ 
কীর্তন শোনা, চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন । মন-__অর্থাৎ সব্ধবদ] তার ধ্যান 
চিন্তা করা, তার লালা স্মরণ মনন করা। বাক্য-_-অর্থা স্তব স্তৃতি, 
তার নাম গুণ কীর্তন, এই সব করা । 

“কলিতে নারদীয় ভক্তি--সব্বদা তার নাম গুণ কীর্তন করা। 
যাদের সময় নাই, তারা যেন সঙ্ধ্যা সকালে হাততালি দ্রিয়ে একমনে 
হরিবোল হরিবোল ব'লে তার ভজন করে। 

“ভ্তর আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর 
লাভ করিয়ে দেয় । এ “আমি" আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক 
শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অন্ুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে 
পিত্বনাশ হয়, উল্টে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট 
খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অন্থল নাশ হয়। 


১৮ উীবামকফধারড--৩য ভাগ [১৯৮ ১৪ই ডিসে 
ঃ পিঠার পর কি বা 0 পাকলে ভাব হয র্‌ ভাব, নী 
হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম। 

«প্রেম রজ্জর স্বরূপ । প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈ বাধ পড়েন 
আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যস্ত হয়। ঈশ্বর 
কোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্ুদেবের হয়েছিল। 

“জান যোগ কি? যে পথ দিয়ে ব্ব-স্বরূপকে জানা যায়। ক্রহ্ষং 
আমার স্বরূপ, এই বোধ । 

«প্রহলাদ কখনও স্ব- স্বরূপে থাকতেন । কখনও দেখতেন, আগ 
একটি তুমি একটি, তখন ভক্তি ভাবে থাকতেন । 

“হনুমান বলেছিল, রাম ! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ 
কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, আর রাম, যখন তত্বজ্ঞান হয়_ 
তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি ।” 

গিরিশ-আহা৷ ! 

[ সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয় ?] 

শ্রীরামকৃষ্ণ __সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বেরাগ্য চাই 
ঈশ্বর বস্তু 'আর সব অনিত্য, ছুদিনের জন্য-_-এইটি পাকা বোধ চাই 
উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে ! 
এই বলিয়া ঠাকুর গান পাহিতেছেন__ 

ডুব, ডুব, ডুব, বূপসাগরে আমার মন। 

তলাতল পাতাল খুজলে পাবি রে প্রেধ রত্বধন ॥ 

খোঁজ, খোঁজ, খোজ. খু জলে পাবি হ'দয়মাঝে বৃন্দাবন । 
দীপ, দীপ, দীপ. জ্ঞানের বাতি হুদে জলবে অনুক্ষণ ॥ 
ড্যাঙ, ভ্যাড. ড্যাঙ, ড্যাঙ্গায় ভিঙ্গে চালায় বল সে কোন জ, 
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরগ ॥ 








জার টং কথা) হামদি মের ভয় ডে ॥ | 

গিরিশ_-যমের ভয় কিন্তু আমার নাই। তে 

্ীরামকষণ”_না, কামাদি কুমীরের ভয় আছে, তাই হলুদ মেখে ্ব . 
দিতে হয়'। _বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ ! | 

সংসারে জ্ঞান কার কারু হয়। তাই ছুই যোগীর কথা আছে, 
গুপ্ত যোগী ও ব্যক্তযোগী । যার! সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, 
তাদের সকলে চেনে । গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই । যেমন দাসী সব 
কণ্্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর 
যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত 
করে, কিন্তু সব্ধদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে । বিবেক বৈরাগ্য 
হওয়া বড় কঠিন। আমি কর্তা, আর এ সব জিনিস আমার--এ বোধ 
সহজে যায় না। একজন ডিপুটিকে দেখলুম ৮০০২ টাকা মাইনে, 
ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, সে দিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে 
ক'রে এনেছে, তাকে একবার এখানে বসায়, একবার সেখানে বসায় । 
আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না, জপ করতো খুব, কিন্ত 
দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিছলো। তাই বলছি, বিবেক 
বৈরাগ্য হ'লে সংসারেতেও হয়|” | 
[ পাপীতাগী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 

গিরিশ-_এ পাপীর কি হবে? 

ঠাকুর উতধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন_ 

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে । নিতান্ত কৃতান্ত ভয়াস্ত হরি ॥ 

ভাবিলে ভব ভাবনা যায়রে-- 
তরে তরঙ্গে জ্রভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ॥ 

৩য়--১১ 


১৬২. প্রীত্ীরামকক্কথামুত--ও় ভাগ [ 


সেম্বর 





এলি কি তত্বে, এ মত্ত কুচিত্ত ুবৃত্ত করিলে কি হবে রে-- 
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবিরে-_ 
কর এ চিত্ত প্রা'চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥ 
€ গিরিশের প্রতি )--ণতরে তরঙ্গে জভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেব ভাবে 1” 


[ আগ্ভাশক্তি মহামায়ার পূজা ও আমমোত্তারী বা বকল্ম ] 


“মহামায়। দ্বার ছাড়লে তার দর্শন হয় । মহামায়ার দয়া চাই । তাই 
শক্তির উপাসনা । দেখনা, কাছে ভগবান আছেন তবু তাকে জানবার 
যো নাই, মাঝে মহামায়। আছেন ব'লে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন । 
আগে রাম মাঝে সীতা--সকলের পিছনে লক্ষ্মণ । রাম আড়াই হাত 
অন্তরে রয়েছেন, তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না । 

“তাকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার 
তিন ভাব,__-সন্তান-ভাঁব, দাসী-ভাঁব আর সখী-ভাব । দাসী-ভাব, সখী- 
ভাবে অনেক দিন ছিলাম । তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না, ওড়ন! 


পরতুম । সন্তান-ভাব খুব ভাল। 


“বীরতাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। 


, অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীৰূপে দেখ। আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এভাবে 


প্রায়ই পতন আছে ।” 


গিরিশ-আঁমার এক সময়ে এ ভাব এসেছিল । 

ঠাকুর স্ত্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরিশকে ফ্েখিতে লাগিলেন। 

গিরিশ এ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন ? 

প্রীরামকৃষ্*-_( কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর )-_-তাকে আমমোক্তানী দাও 
_-তিনি যা করবার করুন । 





1. চু গরিচ্থ 
সত্ব এলে ঈশ্বর লাভ 
“সদ্চিদানন্দ না কারণানন্দ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরিশাদির প্রতি )২-ধ্যান করতে করতে ওদের সব 
লক্ষণ দেখি । “বাড়ি করবো” এ বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা 
নাই। যাদের মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো- রজোগুণ 
ন! গেলে, শুদ্ধ সত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তার 
উপর ভালবাস! আসে না, তাকে লাভ করা যাঁয় না। 
গিরিশ-_-আপনি আমায় আশীব্বাদ করেছেন ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_কই ! তবে বলেছি আন্তরিক হ'লে হ'য়ে যাবে । 
কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর “আনন্দময়ী? ! “আনন্দময়? ! এই কথা 
উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ 
রহিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, 'শালারা, সব কই?, 
বাবুরামকে মাষ্টার ডাকিয়া আনিলেন । 
ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা 
হইয়া বলিতেছেন, “সচ্চিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ ?” এই 
বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন__ 
এবার আমি ভাল ভেবেছি । 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥ | 
যে দেশে রজনী নাই, মেই দেশের এক লোক পেয়েছি । 
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্য| সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥ 7) 


515৬৪-১ (কাত ত৩র ভাগ [ ১৮৮৪৯ ১৪ই ডিসেম্বর 
০ ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি। 
.. োগনিদ্র। তোরে দিয়ে মাঃ ঘুমেরে ঘুম গড়ীরেছি। ॥ 
সোহাগ গম্ধক দিয়ে খাঁসা রং চড়ায়েছি। 
নি মনি মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ টি করে টি ॥ | 
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেযেট।, টা 
(আমি ) কালীব্রঙ্গ জেনে মর্ম ধর্্মাধপ্ম সব ছেড়েছি ॥ 








ঠা আবার গান ধরিলেন__ 

 গয়া গঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। 
সন্ধ্য। তার সন্ধানে ফেরে কতু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
কালী নামে কতগুণ কেবা জান্তে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥ 
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু নামনে লয়। 
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥ 


“আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, ম! আর কি! 
* চাই না আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও” 

গিরিশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আ 
বলিতেছেন, তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থ্]। 
ঠাকুর নাট্যালয়ে ম্যানেজারের ঘরে ব'সে ঙ্গছেন। একজন আসি! 
বলিলেন-_-'আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে ।, 
ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, “একি করলে ? প্রহলাদচরিত্রের € 

বিবাহ বিভ্রাট ? আগে পায়েস মুণ্ডি তারপর শুক্তনি।” 


. প্রহ্লাদচরিত্র-অতিনয়ে ষ্টার থিয়েটার. ১৬৫. 
/ য়ন ীরামরৃফ, ও বারবণিতা রর রর 
অভিনয় ন্তে গিরিশের উপদেশে নটারা ্ 80:0888 ) ঠরকে ও 
নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার . 
করিল। ভক্তের! কেহ টীড়াইয়া, কেহ বিয়া দেখিতেছেন। তাহারা 
দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া 
নমস্কার চা | পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, “মা, 
থাক্‌ থাক্‌) মা, থাক্‌ থাক্‌” কথাগুলি করুণামাখা। | 
তাহার নমস্কার করিয়! চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন__ 
“সবই তিনি, এক এক রূপে” | 
এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তের! তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়। দিলেন । | 
গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন! 
গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর 
অভিমুখে যাইতেছে । 


. 


পথ গরিচ্ছেদ 
. ঠাক্কুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে 
[ রাখাল, ভবনাথ, নরেন্দ্র বাবুরাম ] 
প্রীরামকৃঞ্ণ ভক্তসঙ্গে আনন্দে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, 
পণ্ট,ং হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। 
একটি ব্রাহ্মণ যুবক ছুই তিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও 
বসিয়া আছেন। আজ শনিবার ২৫শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ ১৮৮৫) 
বেলা আন্দাজ তিনটা । চেত্র কৃষ্ণা-সপ্তমী । 
শ্রীশ্ীমা নহবতে আজকাল আছেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুর- 
বাড়িতে আসিয়া থাকেন-- শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য । মোহিনীমোহনের 
সঙ্গে স্ত্রী, নবীনবাবুর মাঃ গাড়ি করিয়া আসিয়াছেন। 
মেয়ের নহবতে গিয়া শ্রী শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই 
আছেন। ভক্তেরা একটু সরিয়৷ গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম 
করিবেন । ,ঠাকুর ছোট খাটটিতে বমিরা আছেন। ছোকরা ভক্তদের 
দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হইতেছেন । 
_. ব্রাখাল এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন না। কয়মাস বলরামের সহিত 
বৃন্দাবন ছিলেন । ফিরিয়া আপিয়া৷ এখন বাটীতে আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_-রাখাল এখন পেনস!ন্‌ খাচ্ছে । বৃন্দাবন 
থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে । বাড়িতে পাঁরবার আছে। কিন্তু 
আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিন| দিলেও চাকরি করবে না। 
“এখানে শুরে শুয়ে বলতো--তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি 
তার একটি অবস্থ। হয়েছিল । ও 


দেনা ভক্তসঙ্গে মর আঁ 


“ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্ম 
কথা কয়! ঈশ্বরের কথ! নিয়ে ছু'জনে থাকে । আমি বললুমঃ 
পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহলাদ করবি, তখন রেগে 'রোক ক'রে 
বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহুলাদ নিয়ে থাকবো? 

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্ের কথা কহিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )__কিন্তু নরেন্দের উপর যত ব্যাকুলতা 
হয়েছিল এর উপর ( ছোট নরেনের উপর ) তত হয় নাই। 

( হরিপদর প্রতি ) “তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাস্‌ ?” 

হরিপদ- আমাদের বাড়ির কাছে বাড়ি, গ্রায়ই যাই। 

শ্রীরামকৃষ্*-_নবেন্দ্র যায়? 

হরিপ্দ__হাঃ কখনও কখনও দেখ তে পাই । 

ডি ঘোষ যা বলে ( অর্থাৎ অবতার" বলে) তাতে 
ও কিবলে? 

হরিপদ--তর্কে হেরে গেছেন । 

শ্রীরামকুষ্ণ₹-_না সে ( নরেন্দ্র ) বললে, গিরিশ ঘোষের এখন এত 
বিশ্বাস-_আমি কেন কোন কথা বল্বো ? 

জজ অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসিয়াছেন । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তুমি নরেন্্রকে জান 1 

জামায়ের ভাই-_-আজ্ঞা, হা । নরেন্দ্র বুদ্ধিমান ছোকরা | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)-- ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের 
সুখ্যাতি করেছেন। সেদিন নরেন্দ্র এসেছিল। ভ্রেলোক্যের সঙ্গে 
সেদিন গান গাইলে। কিন্কু গানটি সেদিন আলুনী লাগ লো। 

[ বাবুরাম ও “ছুদিক রাখা”-_জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও ] 
ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া, কথা৷ কহিতেছেন। মাষ্টার যে 


১৬৮ শ্ীপ্ীরামকঞ্চকথাম্ৃত-_ওয় ভাগ. [ ১৮৮৫) ৭ই মার্চ, 
স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে চ0680009 01889এ 
পড়েন। | | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি )--তোর বই কই? পড়া শুন! 

“করবি না? ( মাস্টারের প্রতি ) ও ছুদিক রাখতে চায়। 

_ বড় কঠিন পথ, একটু তাকে জানলে কি হবে! বশিষ্ঠদেব, তারই 
পুত্রশোক হ'ল । লক্ষণ দেখে অবাক হ'য়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন । 
রাম বললেনঃ ভাই, এআর আশ্চধ্য কি? যার জ্ঞান আছে তার 
 অজ্ঞানও আছে? ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাটা ফুটলে, 
আর একটি কাটা খুঁজে আনতে হয়, সেই কাট! দিয়ে প্রথম কীাটাটি 
তুলতে হয়, তার পর ছুটি কাটাই ফেলে দিতে হয় । তাই অজ্ঞান-কাটা 
তুলবার জন্য জ্ঞান-কাটা যোগাড় করতে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞানের 
পারে যেতে হয় !” 

বাবুরাম ( সহাস্তে ) আমি এটি চাই । 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--ওরে, ছুদিক রাখলে কি তা হয়। তা 
যদি চাস তবে চলে আয় ! 

বাবুরামূ( সহান্তে )আপনি নিয়ে আসুন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_ রাখাল ছিল সে এক, তার বাপের 
মত ছিল । এরা থাকলে হাঙ্জাম হবে। 

( বাবুরামের প্রতি )--“তুই ছুব্ধল! তোর সাহন কম ! দেখ দেখি 
ছোট নরেন কেমন বলে, আমি একবারে এসে থাকথ |” 

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আপিয়া মেজেতে মাছুরের 
উপর বসিয়াছেন। মাষ্টার তাহার কাছে বসিয়া আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে )-আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী খু'জছি। 
মনে করি, এ বুঝি থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে ! 


_. দক্ষিণেশ্বরমন্নিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ. ১৬৯ 
_ পএকটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে 
ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যাই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, 
কি হোঁচট খেয়ে মুচ্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত,-_এই মনে 
ক'রে যে এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার 
সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে, সব শালার! বেঁচে উঠে ! 
সঙ্গী আর জোটে না। 

“দেখ না, রাখাল পরিবার, “পরিবার” করে। বলে, আমার স্ত্রীর 
কি হবে। নরেন্দ্র বুকে হাত দেওয়াতে বেহু স হয়ে গিছলো, তখন বলে, 
ওগো, তুমি আমার কি করলে গো । আমার যে বাপ মা আছে গে! ! 

“আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস 
করলেন--সকলে প্রণাম করবে ব'লে, যারা একবার নমস্কার করবে 
তার৷ উদ্ধার হ'য়ে বাবে ।” 

ঠাকুরের জন্য মোহিনীমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-_এ সন্দেশ কার? 

বাবুরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন । 

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়! সন্দেশ স্পর্শ করিলেন ও কিঞ্চিৎ 
গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া 
ভক্তদের দিতেছেন। কি আশ্ত্ধ্য, ছোট নরেনকে ও আরও ছুই একটি 
ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--এর একটি মানে আছে। নারায়ণ 
শুদ্ধাত্াদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতুম এরূপ 
ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম । চিনে শখারী বলতে! 
'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন ?' কেমন ক'রে দেব, কেউ ভাজ- 
মেগো ! কেউ অমুক-মেগো, কে খাইয়ে দেবে 


দ্বিতীয় গরিচ্ছদ 
সমাধি মন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাঘাক্য 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভামিতেছেন ও 
ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনিয়ার ঢং দেখাইয়! 
হাসিতেছেন। কীর্তনিয়া সেজে-গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। 
কীর্তনিয়৷ দীড়াইয়া, হাতে রঙ্গিন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং করিয়া 
কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনও 
বিশিষ্ট ব্যক্তি আমিয়। পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিতেছে ও বলিতেছে “আন্মন' ! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় 
সরাইয়| তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে । 

অভিনয় দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন । 
পলটু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পলটুর দিকে তাকাইয়' 
মাষ্টারকে বলিতেছেন,--“ছেলেমানৃষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি 
দিচ্ছে |” , 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পলটুর প্রতি, সহাস্তে )--তোর বাবাকে এ সব কথ 
_বলিসৃনি। যাঁও একটু (আমার প্রতি ) টান ছিল তাও যাবে। ওর 
একে ইংলিশম্যান লোক । 

[ আহ্নিক জপ ও গঙ্গান্নানের সময় কথা] 

(ভক্তদের প্রতি) “অনেকে আহিক করবার সময় যত রাজ্যে 
কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,_-তাই ঠোট বুজে যত প্রকা? 
ইসারা করতে থাকে । এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হু" উ*হু,_- এ 
সব করে। (হাস্য )। 


_. দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্্রীরামকৃ্ণ ১৭১ 

“আবার কেউ মাল। জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর 
করে! জপ করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এ 
মাঁছটা ! যত হিসাব সেই সময়ে! ( সকলের হাস্ত )। 

“কেউ হয়ত গঙ্গান্নান করতে এসেছে । সে সময় কোথা ভগবান 
চিহ্ন! করবে, গল্প করতে ঝ'সে গেল ! যত রাজ্যের গল্প ! “তাঁর ছেলের 
বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে ?' “অমুকের বড় ব্যামো, অমুক শ্বশুর বাড়ি 
থেকে এসেছে কিন" 'অমুক কনে দেখতে গিছলো,, তা দেওয়া থোওয়! 
সাধ আহলাদ খুব করবে? “হরিশ আমার বড় হ্যাণটো, আমায় ছেড়ে 
একদণ্ড থাকৃতে পারে না, “এতো দিন আস্তে পারি নি মা অমুকের 
মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম । 

“দেখ দেখিঃ কোথায় গঙ্গাক্সানে এসেছে । যত সংসারের কথা 1” 

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে 
সমাধিস্থ হইলেন ! শুদ্ধাতবা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন 
করিতেছেন । 

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশি 
হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব, ঘরে যেন কোন লোক নাই । 
ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত জোড় করিয়া চিত্রাপিতের 
হ্যায় বসিয়া আছেন ! 

কিয়ৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল । ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, 
এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে । 
ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । 

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে 
সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু 
বুলিতেছেন। ( ছোট নরেনের প্রতি ) “তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল 





১৭২. মা ্ী্রীরামকৃষ্কথাম্ৃত ৩য় ভাগ 1 ১৮৮৫, ৭ই মার্চ 
 হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক একবার ।_ আচ্ছা হই কি 
ভালবাসিস ?--জ্ঞান, ন। ভক্তি ?” 

ছোট নরেন-_ শুধু ভক্তি 

শ্রীরামকৃষ্*-__না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া 
 সহাস্তে ) একে যদি না জানিস, কেমন ক'রে একে ভক্তি করবি? 
€ মাষ্টারের প্রতি )--তবে শুদ্ধাত্বা যে কালে বলেছে-- শুধু ভক্তি চাই' 
এর অবশ্য মানে আছে। 

“আপনা আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। 
এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ । জ্ঞানভক্তি--বিচার করা ভক্তি । 

( ছোট নরেনের প্রতি ) “দেখি তোর শরীর দেখি, জামা খোল 
দেখি। বেশ বুকের আয়তন ;-তবে হবে । মাঝে মাঝে আসিস্।” 

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ । অন্য অন্য ভক্তদের সন্পেহে এক এক জনকে 
সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন । 

( পণ্ট,র প্রতি )--তোরও হবে । তবে একটু দেরিতে হবে । 

( বাবুরামের প্রতি )--তোকে টানচি না কেন? শেষে কি একট 
হাঙ্গামা হব ! 
... (মোহিনীমোহনের প্রতি)_তুমি তো আছই !--একটু বাকী আছে 

সেটুকু গেলে কম্মকাজ সংসার কিছু থাকে না ।-_সব যাওয়া কি ভাল, 

এই বলিয়া তাহার দিকে এক ৃষ্টে সস্পেহে তাকাইয়া রহিলেন, যে, 
তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দোঁখতেছেন ! মোহিনী 
মোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? কিয় 
পরে ঠাকুর আবার বলিতেছেন--ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দি 
ঈশ্বর রেখে দেন,_তা না হ'লে ভাগবত কে শুনাবে।-_রেখে দেন লো. 
শিক্ষার জন্য । মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন । 


পরনে ভক্তসঙ্গে রাস রি (৯ ৃ 

এ এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ৰ 

[ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ--ব্রহ্গজ্ঞানীর অবস্থা ও জীবন্ত ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( যুবকের প্রতি )_-তুমি জ্ঞান চর্চা ছাড়__ভক্তি নাও 
_ভ্তক্তিই সার !_-আজ তোমার কি তিন দিন হ'ল? ্ 

ব্রাহ্মণ যুবক ( হাত জোড় করিয়া )--আজ্ঞা হা । | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_বিশ্বাস করে। নির্ভরকরো--তা৷ হ'লে নিজের রর 
করতে হবে না! ম]1 কালী সব করবেন ! 

_ পজ্ঞান সদর মহল পধ্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়। 
শুদ্ধাত্ম। নিলিপ্ত; বিষ্যা) অবিদ্া তার ভিতর ছুইই আছে, তিনি নিলিপ্ত। 
বায়ুতে কখনও সুগন্ধ কখনও দূর্গন্ধ পাওয় যায়, কিন্তু বায়ু নিলিপ্ত। 
ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোগীরাও সেখানে উপস্থিত। 
তারাও পারে যাবে__দধি, ছুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছে কিন্তু নৌকা 
ছিল না, কেমন ক'রে পারে যাবেন - সকলে ভাবছেন । 

“এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে । তখন 
গোগীরা তাকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেক 
প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন ! 

“তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন--“যমুনে ! আমি 
যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তা হ'লে তোমার জল ছুই ভাগ হবে আর 
মাঝে রাস্ত দিয়ে আমর! চলে যাব । ঠিক তাই হ'ল! যমুনা ছুইভাগ 
হ'য়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও 
ও গোপীরা সকলে পার হয়ে গেলেন! 

“আমি “খাই নাই” তার মানে এই যে আমি শুদ্ধাত্মাঃ অদ্ধাত্ম। 
নির্লিগু__প্রকৃতির পার। তীর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই, 
অজর অমর জুমেরুবৎ ! 


১৭৪. শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত _৩য় ভাগ [১৮৮৫১ ৭ই ম1 


“যার এই ক্রহ্মচ্ঞান হয়েছে, সে জীব ক্র! সে ঠিক বুঝতে পা! 
যে, আত্মা আলাদা! আর দেহ আলাদা ভগবানকে দর্শন কর! 
 দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না ! ছুটি আলাদা । যেমন নারিকেলের 


শুকিয়ে গেলে শ নাস আলাদা আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়। আত্মা 





_. থেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষ্যবদ্ধিরপ জল শুকি 
.. গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয 





কাচা সুপারি বা কাচা | বাদামের ভিতরের নানা বা বাদাম ছাল থে 
তফাত করা যায় না। 

“কিন্ত পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা-_ও ছাল আলা। 
হ'য়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রক্ষাঙ্ঞান হলে বিষয়র 
শুকিয়ে যায়। 

“বিস্ত সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্জান হয় না! কেউ জ্ঞানে 
ভান করে। (সহাস্তে ) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিট 
বলত-_ আমার ব্রঙ্গজ্ঞান হয়েছে । কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে 
সে বললে, 'কেন জগৎ তো ন্বপ্নবৎ, সবই যদি মিথ্যা হ'ল সত্য কথাটা 
কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা !” ( সকলের হাস্ত )। 


-্ঃ রি 
সংস্থাপন স্বামি যুগে যুগে 'হকযা 


রী ভক্তসঙ্গে মেজেতে মাছুরে উপর বসিয়া অ [ছেন। রা 
সহা্যবদন । ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে 
দেতো। ভক্তেয়৷ পদসেবা করিতেছেন । (মাস্টারের প্রতি, সহান্তে ) 
“এর (পদ সেবার ) অনেক মানে আছে 1” রি 
আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, “এর ভিতর যদি 
কিছু থাকে (পদ সেবা করলে ) অজ্ঞান অবিষ্ঠা একেবারে চলে যাঁয়।” 
হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহা কথা বলিবেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-এখানে অপর লোক কেউ নাই। 
সেদিন_-হরিশ কাছে ছিল--দেখলাম-_-খোলটি ( দেহটি ) ছোড়ে 
সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার ! 
তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে এ সব কথা বলছি। তারপর চুপ 
ক'রে থেকে দেখলাম--তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা 
চৈতন্যও করেছিল। 3? 
ভক্তের সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন । কেহ কেহ ভাবিতেছেন, 
__সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌ কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের 
কাছে বসিয়া আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার 
বলিতেছেন-_-“দেখলাম, পুর্ণ আবির্ভাব । তবে সন্বগুণের এ্বর্ধ্য।” 
ভক্তের সকলে অবাক হইয়া এই সকল শুনিতেছেন। 






ূ ৮ যোগমায়া রি ও. অবতার, রা ূ 
সে (মাষ্টারের প্রতি )--এখন মাকে বলছিলাম, আর 
৭ বকতে পারি না। আর বলছিলাম, “মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের 
_ চৈতন্য হয়। যোগমায়ার এমমি মহিমা__তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দিতে 
পারেন । বৃন্দাবন লীলায় যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দিলেন । তীরই 
বলে স্থবোল কৃষ্চের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন ক'রে দ্িছ.লেন। যোগমায়া 
_-িনি আগ্ভাশক্তি-তার একটি আকর্ষণী শাত্তি আছে। আমি এ 
শক্তির আরোপ করেছিলাম । 
“আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে ?” 
মাষ্টার__আজ্ঞা হা, হচ্ছে বে কি। 
 শ্রীরামকৃষ্ণ__-কেমন ক'রে জান্লে ? 
মাষ্টার (সহাস্তে)__সবাই বলে, তার কাছে যারা যায় তারা ফেরে না! 
.. শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )-একটা কোলাব্যাঙড হেলে সাপের পাল্লায় 
পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না! 
আর কোলাব্যাঙ.টার যন্ত্রণা_-সেট। ক্রমাগত ডাকছে ! ঢোড়া সাপটারও 
যন্ত্রণা । কিন্তু গোখরে! সাঁপের পাল্লায় যদি পড়তো তা হ'লে ছু'এক 
ডাকেই শাস্তি হয়ে যেত ! ( সকলের হাস্ত )। : 
*. ( ছোকর! ভক্তদের প্রতি )--“তোর! ভ্রেলোক্যের সেই বইখান 
 পড়িস্‌-_ভক্তি-চৈভন্যচক্দ্রিকা। তার কাছে, একখানা চেয়ে নিস্‌ না! 
বেশ চৈতন্যদেবের কথ! আছে ।” ভা... 0. 
একজন ভক্ত--তিনি দেবেন কি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাম্যে )-কেন, কাকুড়ক্ষেতে যি অনেক কাকুড় 
হ'য়ে থাকে তাহ'লে মালিক ২1৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! (সকলের 
হাস্ত )। অমনি কিদেবে না-_কি বলিস্‌? 











্ শাবির ৰ প রতি )--আনিস এখানে এক একবার যাতে 
পণ্টু_ন্ুবিধা হলে আম্ব। ১ 
 স্্রীরামকৃঞচ-_কলকাতায় যেখানে যাব, সেখানে যানি |] 
পণ্ট)-যাব, চেষ্টাকরব। 
্রীরামকফণ_& পাটোয়ারী তি 
পণ্ট)-চিষ্টা করব? না বললে যে মিছে কথা হবে। ২ 
রা মাষ্টারের প্রতি )--ওদের মিছে কথ! ধরি না ওরা রা 
স্বাধীন নয়। ূ 
ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিপদর প্রতি )-__মহেন্্র মুখুজ্যে কেন আসে না রা 
হরিপদ--ঠিক বলতে পারি না । ও 
মাষ্টার (সহাস্তে )--তিনি জ্ঞানযোগ করছেন । ১ 
প্রীরামকৃ্ণ--না, সেদিন প্রহলাদচরিত্র দেখাবে ব'লে গাড়ি: 
পাঠিয়ে দেবে বলেছিল । কিন্ত দেয় নাই, বোধ হয় এইঘন্য 
আসে না। 838 
মাষ্টার__একদিন মহিম চক্রবন্তার সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল, রি ্‌ 
সেইখানে যাওয়া! আসা করেন ব'লে বোধ হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেন মহিমা ত ভক্তির কথাও কয়। সেত এঁটে ্ 
বলে, 'আরাধিতে। যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম? 
মাষ্টার ( সহান্তে )--সে আপনি বলান তাই বলে! 
শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত করিতেছেন রে 
আজকাল তিনি সর্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন। | 
হরি-_গিরিশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। এখান থেকে 
গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন--কত কি দেখেন |. 
৩য়--১২ 
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৮ দি ফে ঘোষ বলেন, এবার কেবল লা র্ নিয়ে খাকম, কানে 
| ঘড়ি দেখে দৌয়াত কলম নিয়ে বসব ও সমত্ত দিন এ-( বই লেখা) 
: করব? এই রকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গ্রেলেই কেবল 
এখানকার কথ! । আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরিশ 
বললেন, 'নরেন্দ্রকে গাড়ি করে দিব । 
.. &টা বাজিয়াছে। ছোট নরেন বাড়ি যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর 
. পূর্ব লম্বা বারান্দায় দীড়াইয়া একান্তে টাহাকে নানাবিধ উপদেশ 
 দ্রিতেছেন। কিয় পরে তিনি প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
_ অন্ান্থ ভক্তেরাও অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
_. শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা 1 কহিতেছেন। 
পরিবারটি পুত্রশোকের পর পাগলের মত। কখনও হাসেন, কখনও 
কাদেন, ক্ষিশ্থেরে ঠাকুরের কাছে এসে কিন্তু শান্তভাব হয়। 
প্রীরামকৃ্ণ-_-তোমার পরিবার এখন কি রকম? 
মোহিনী এখনে এলেই শান্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় 
হযাঙ্জাম করেন। সেদিন মরতে গরিছলেন। 
ঠাকুর শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রহিলেন। মোহিনী বিনীত- 
ভাবে বলিতেছেন, “আপনার ছু'-একটা কথা ব'লে দিতে হবে।” 
শ্রীরামকৃষ্*__র'ধতে দিও না। ওতে মাথা রও গরম হয়। 
| আর লোকজন সঙ্গে রাখবে। গা 





ধা খল | রও আরতি ৫ রঃ | নাতির 

আঃ 1 জাল ৮ ধূনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া 
জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া সুত্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ হ 
নাই। কেবল মাষ্টার বসিয়া আছেন। ০ 

ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। মাষ্টারও দাড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের 
পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাষটররকে বলিতেছেন, ওদিকগুলো 
( দরজাগুলি ) বন্ধ করো।” মাষ্টার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া খরায় 
ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাড়াইলেন। 8 

ঠাকুর বলিতেছেন, “একবার কালীঘরে যাঁব।” এই বলিয়! া্টারের রঃ 
হাত ধরিয়া ও তাহার উপর ভর দিয়! কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া! 
উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার পৃবের্ব বলিতেছেন 
“তুমি বরং ওকে ডেকে দাও ।” মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন। 

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া! বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে 
ফিরিতেছেন। মুখে “মা! ! মা! রাজরাজেসশ্বরী 1” 

ঘরে আপিয়৷ ছোট খাটটিতে বসিলেন। 

ঠাকুরের একটি অদ্ভুত অবস্থা হইয়াছে। কোন ধাতু ভ্রব্যে হাত 
দিতে পারিতেছেন না । বলিয়াছিলেন, 'মা, বুঝি এশ্বর্োর ব্যাপারটি 
মন থেকে একেবারে তুলে দিচ্ছেন ! এখন কলাপাতায় আহার করেন। 
মাটির ভাড়ে জল খান। গাড় ছু ইতে পারেন না, তাই ভক্তদের মাটির 
ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়তে বা থালায় হাত দিলে ঝন্ঝনূ 
কন্কন্‌ করে, যেন শিক্গি মাছের কাটা বিধছে। 








৮ , ভক্ত ও কামিনী? ইনি ] ৃ 
বেলখোরের তারক একজন বন্ধুসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । | 
ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জলিতেছে। 

মাষ্টার ও ছুই একটি ভক্তও বসিয়া আছেন । 

_.. : তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন 

. না। কলিকাতায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল 

* তারক প্রায় থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। জঙ্গী 

_ ছোকরাটি একটু তমোগুদী। ধর্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু 

 ব্যঙ্গভাব। তারকের বয়স আন্দাজ বিংশতি বমর। তারক আসিয়। 

ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( তারকের বন্ধুর প্রতি )--একবার দেবালয় সব দেখে 

এস না। 

বন্ধু-_৪ সব দেখা আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আচ্ছাঃ তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ ? 

বন্ধু-_তা আপনি জানেন । 

শ্রীরামকৃষ্*-_ইনি (মাষ্টার ) হে হেড মাষ্টার। 

বন্ধু_ও। 2 

ঠাকুর তারককে কৃশল প্রশ্ন করিতেছেন ।: পার াহাবে সম্বোধন 
করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় 
গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ধর তাহাকে নানা বিষয়ে নাবধান 
করিয়া দিতেছেন। 





নাম (কের প্রতি ) সাহু সাবধান! বামিবীকাঃ 
থেকে সাবধান ! মেয়েমাহুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার 
জো! নাই । বিশালক্গদীর দ; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে রর 
না! আর এখানে এক একবার আস্বি। 
তারক-_বাঁড়িতে আস্তে দেয় না। ছি 
_ একজন ভক্ত--যদি কারু মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস নই। 7 
যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি ষাস্‌ তে। আমার রক্ত খাবি 1 
[ শুধু ঈশ্বরের জন্য গুরুবাক্য লঙ্ঘন ] ৃ 
শ্রীরামকৃ্ণ-_যে মা ও কথা বলে সে মা নয়; সে অবিষ্তারপিনী 4... 
সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সেমা ঈশ্বর লাভের পথে 
বিদ্বু দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত 
রামের জন্য কৈকেম়ীর কথা শুনে নাই। গোীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য 
পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহলাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে 
নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই 
বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই । 
“তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, এ কথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি ! 
দেখি তোর হাত দেখি ।” 
এই বলিয়া ঠাকুর তাঁরকের হাত কত ভারী যেন দেখিতেছেন। 
একটু পরে বলিতেছেন, “একটু ( আড়) আছে,_কিন্তু ওটুকু যাবে। 
তাকে একটু প্রার্থনা করিস্‌, আর এখানে এক একবার আসিস্‌-_ওটুকু 
যাবে! কল্কাতার বউবাজারে বাসা তুই করেছিস্‌ 1” 
তারক- আজ্ঞা না, তাঁরা করেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্তে )-_ তারা করেছে না তুই করেছিস্‌ ? ? বাঘের 
ভয়ে? [ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিতেছেন। 


& 
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তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন 8. 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে শুইয়া আছেন,_যেন তারকের জন্য ভাবছেন | 
হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন,_এদের জন্য আমি এত ব্যাকুল কেন? 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন যেন কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন। 


. গ্রাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, «বল না.।” 


০, ই ও সু 


রি এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়! প্রণাম 
১ করিয়া একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সঙ্গীর কথা মা্টারকে 


_ বলিতেছেন। 


ভ্রীরামকু্চ_তারক কেন টারেত সঙ্গে করে আনলে ? 


_. মাষ্টার__বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী। অনেকটা পথ, তাই একজনকে 
সঙ্গে ক'রে এনেছে । 


এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সম্বোধন করে 
বলছেন,_-"অুপঘাত মৃত্যু হ'লে প্রেতনী হয়। সাবধান! মনকে 


_ বুঝাবে ! এত শুনে দেখে শেষ কালে কি এই হ'লো 1” 


মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিতেছেন । পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন । 


ৃ ঠাকুর তাহার ঘরের মধ্যে উত্তর দিকের দরজার কাছে দাড়াইয়াছেন। 
. পরিবার মাথায় কাপড় দিয় ঠাকুরকে আস্তে আস্তে কি বলিতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ$$-_এখানে থাকবে 1. দি 

পরিবার--এসে কিছুদিন থাকবো । নহবতে মা. '্সাছেন তার কাছে! 

শ্ীরামকৃঞ্চ-_তা বেশ। তা তুমি যে বলো"-মরবার কথা-_তাই 
ভয় হয়। আবার পাশে গঙ্গা! 


য়দশ তত 
. প্রথম গরিমে 


অন্তরঙ্গসাঙ্গ বস্ত বলরাম মন্দির 
বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চেত্র মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র। 


শ্রীরামক্ঞ্চ ছুই একটি ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়াআঁছেন ). 


মা্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 
আজ ৬ই এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫১ ২৫শে চৈত্র, কৃষ্ণা সপতমী। 


ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তমন্নিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে 


দেখিবেন ও নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্র বাড়িতে যাইবেন। 
[ সত্যকথা ও শ্রীরামকৃঞ্চ-_ছোট নরেন, বাবুরাম, পূর্ণ] 
ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অনুক্ষণ 
ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ বহির্জগতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তরঙ্গের 


যত দিন না! আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন তাহাদের জন্য | 


ব্যাকুল,-_বাপ মা যেমন অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল, আর ভাবে 
কেমন ক'রে এরা মানুষ হবে। অথবা পাখি যেমন শাবকদের লালন 





পালন করিবার জন্য ব্যাকুল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ*( মাস্টারের. গ্রতি )ব'লে ফেলেছি, তিনটের সময় 


যাব, তাই আসছি। কিন্তু ভারী ধুপ। 
মাষ্টার-_-আজ্তে হা, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে। 
ভক্তের ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন 





১৮৪ উদিত ও ভাগ ১ ১৮৮ ৮৬, এল 


যাক ছোট নরেনের জন্ত আর. বারুরাছের জন্য এলাম | 
_. পুর্ণকে কেন আনলে না? 
্‌ মাষ্টার-_সভায় আসূতে চায় না, তার ভয় হয়, আপনি পাচ জনের 
: সাক্ষাতে সুখ্যাতি করেন, পাছে বাড়িতে জানতে পারে । 
পণ্ডিতদের ও সাধুদের শিক্ষা ভিন্ন__সাধুসঙ্গ ]- 
. স্ত্রীরামকৃষ্ণ - হা, তা বটে । যদি ব'লে ফেলি ত আর বলবো না 
আচ্ছা, পুর্ণকে তুমি ধর্মশিক্ষা দিচ্ছ, এ তো বেশ। 
মাষ্টার--তা ছাড়! বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বইএতে (39919061004) 
এ কথাই ঞ আছে, ঈশ্বরকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে । এ 
কথা শেখালে কর্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যায়? 
শ্রীরামকৃ্চ--ওদের বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্ত যারা 
বই লিখেছে, তার! ধারণা কর্তে পারে না৷ সাধুসঙ্গ হ'লে তবে ধারণা 
হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা 
স্তনে । শুধু পণ্ডিত যদি বই লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা 
তত ধারণা হয় না। যাঁর কাছে গুড়ের নাগরি আছে, সে যদি 
রোগীকে নলে, গুড় খেয়ো নাঃ রোগী তার কথা তত শুনে না। 
“আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছে ? ভাব-টাব কি হয় ?” 
মাষ্টার__কই ভাবের অবস্থা বাহিরে সে রকম দেখতে পাই ন|। 
একদিন আপনার সেই কথাটি তাকে বলেছিলাম ক 
জ্রীরামকৃষ্ণ--কি কথাটি? রি 
মাষ্টার-_সেই যে আপনি বলেছিলেন + -সামান্ গাধার হ'লে ভাব 
সম্বরণ, করতে পারে না। বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হয় কিন্ত 
* “10 ৪110৮ 5০01 10৩ 0০৫ ৪৮০৮৪, | 
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৮ অন্তরঙ্গ সঙ জব হু লামমপিরে 


বাহিরে প্রকাশ থাকে না। যেমন বলেছিলেন, লায়ের, বীধিতে হজ, | 
নামলে টের পাঁওয়! যায় না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হ য়ে 
যায়, আর পাড়ের উপর জল উপ ছে পড়ে! ৃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে ভাব তার ত হবে না। তার আকর আলাদা [ 
আর আর সব লক্ষণ ভাল। কি বলো? 

মাষ্টার__চোখ ছুটি বেশ উজ্জ্বল--ষেন ঠেলে বেরিয়ে ত আসছে। 

প্রীরামকৃঞ্*__চোখ ছুটো শুধু উজ্জ্বল হ'লে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় 
চোখ আলাদ1। আচ্ছা, তাকে জিড্ঞাস করেছিলে, তারপর রি 
সহিত দেখার পর ) কি রকম হয়েছে? 

মাষ্টার__আজ্ছ হা, কথা হয়েছিল । সে চার পাঁচ দিন ধ'রে বলছে, 
ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে, আর তার নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল, 
রোমাঞ্চ এই সব হয়। 

প্রীরামকচ-__-তবে আর কি! 

ঠাকুর ও মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার কথা 
কহিতেছেন। বলিতেছেন, সে দাড়িয়ে আছে-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ--কে ? ৃ | 

মাষ্টার__পূর্ণ-তার বাড়ির দরজার কাছে বোধ হয় টাডিয়ে 
আছে। আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার 
ক'রে যাবে। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আহা ! আহা! 

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন । মাঞারের সঙ্গে 
একটি দ্বাদশবর্ধীয় বালক আসিয়াছে, মাস্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ। 

মাষ্টার বলিতেছেন, এই ছেলেটি বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_চোখ ছুটি যেন হরিণের মত । 
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অতি ভক্তিভাধে ঠাকুরের পদদেবা রা বারি নাজ 
কথা রি 1 ০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে ) রাখাল রাড আছে। তারও শরীর 
ভাল নয়, ফোড়া হয়েছে। একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম | 
 পণ্ট, ও বিনোদ বসিয়া আছেন। 
রা (পণ্ট,র প্রতি সহাস্যে)__তুই তোর বাবাকে কি বললি। 
( মাষ্টারের প্রতি )-ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে 
আসবার কথায় । ( পণ্টুর প্রতি )--তুই কি বললি? | 
পণ্ট,_বললুম+ হা আমি তার কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর 
ও মাষ্টারের হাস্য )। যদি দরকার হয় আরে! বেশী বল্ব । 
গ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে, মাষ্টারের প্রতি )-_না, কিগো অতদূর ! 
মাষ্টার-_-আজ্ঞা না, অতদূর ভাল নয়! (ঠাকুরের হাস্ত )। 
প্রীরামকষ্চ ( বিনোদের প্রতি )--তুই কেমন আছিস? সেখানে 
গেলি না? 
বিনোদ-_আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম__-আবার ভয়ে গেলাম না! একটু 
অসুখ করেছে, শরীর ভাল নয়। 
শ্রীরামকৃষ্“-_ চ না সেইখানে, বেশ হাওয়া, সেরে যাবি 
ছোট নরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। ছোট 
নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে আজে? মাষ্টারও সঙ্গে 
সঙ্গে আছেন । রে 
ছোট নরেন পশ্চিমের বারান্দার উর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া! 
দিতেছেন, কাছে মাষ্টার দীড়াইয়1 আছেন। 
শ্রীরামক্ণ-_ভারা ধুপ। 








থরে গ্ররম সয় গা র্‌. 

মাষ্টার-_আজ্ঞা ঠা খুব গরম হয়। 
 ্ীরামকষ _তাতে পরিবারের মাথার অন্মুখ, ঠাণ্ডায় রাখবে। 

মাষ্টার_আল্ঞা, হা। ব'লে দিয়েছি, নীচের ঘরে শুতে। 

ঠাকুর বৈঠকথানা ঘরে আবার আসিয়া বসিয়াছেন ও মাষ্টার 
বলিতেছেন, তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন? 

_ মাষ্টার-_-আজ্ঞা, বাড়িতে ত আর কেউ নাই। তাতে আবার 

( পরিবারের মাথার ) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই। 

ঠাকুর গাড়ি করিয়া নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাঁড়িতে 
যাইতেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাষ্টার, আরও ছুই একটি ভক্ত । 
পূর্ণর কথ৷ কহিতেছেন। পূর্ণর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_ খুব আধার | তা! না হ'লে ওর জন্য 
জপ করিয়ে নিলে! ও তো এ সব কথ! জানে না। 

মাষ্টার ও ভক্তের! অবাক হইয়া শুনিতেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণর জন্য 
বীজ মন্ত্র জপ করিয়াছেন । 

প্রীরামকৃঞ্*--আজ তাকে আনলেই হ'ত । আনলে না কেন? 

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তের সকলে হাসিতেছেন। 
ঠাকুর আনন্দে তাহাকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,-_-গ্ভাখো 
গ্ভাখো, ন্যাকা হ্যাকা হাসে। যেন, কিছু জানে না। কিন্ত 
মনের ভিতর কিছুই নাই, _তিনটেই মনে নাই__জমীন, জরু, 
রুপেয়া । কামিনীকাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে ভগবান লাভ 


হয় না। 
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ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাঁড়িতে যাইতেছেন | রক্ষিণেষ্বরে দেবেজ্রকে 
_ একদিন বঙল্গিতেছিলেন, একদিন মনে করেছি, তোমার বাড়িতে যাব। 
_ দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বল্বার জন্য "আজ এসেছি, এই 
রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্ত তোমার আয় কম, বেশী 
লোক ব'লে। না। আর গাড়ি ভাড়া বড় বেশী! দেবেন্দ্র হাসিয়া 
বলিয়াছিলেন, ত। আয় কম হ'লেই বা, ণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' (ধার 
ক'রে ঘৃত খাবে, ঘি খাওয়া চাই )। ঠাকুর এই কথা ছি হাসিতে 
লাগিলেন, হামি আর থামে না। 

কিয় পরে বাড়িতে পহুছিয়া বলিতেছেন, দেবেন্দ্র আমার 
জন্য খাবার কিছু ক'রো না, অমনি সামান্য ,_-শরীর তত ভাল নয়। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দে 
(দবেজ্দ্রের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেজ্দের বাড়ির বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া 
আছেন । * বেঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। 
ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার, গিরিশ, দেবেন্দ্র, 
অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তের কাছে বসিয়া আছেন। 
ঠাকুর একটি ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন । 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, “তিনটে এর 
একেবারেই নাই ! যাতে সংসারে বদ্ধ করে। জমি, টাকা আর স্ত্রী। 
এ তিনুটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের 
যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল। ( ভক্তটির প্রতি ) বলত 
রে, কি দেখেছিলি ? | 


 জেবে ্র রর বাটাতে রানে ও সমাধির 
পৃ কাষিনীকাধচন ত্যাগ ও ব্রদ্ধীনন্দ ] 





ভক্ত ( সহাস্তে )- দেখলাম, কতকগুলো গুয়ের ভ ড় রড 
াঁড়ের উপর ব'সে আছে, কেউ কিছু তফাতে বসে আছে। ্ 

শ্রীরামকৃষ্*__সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভুলে আছে, তাদের এ 
দশা এ দেখেছে, তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হ'য়ে যাচ্চে। কামিনী- 
কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি! 

“উঃ! কি আশ্র্যয! আমার ত কত জপ ধ্যান ক'রে তবে 
গিয়েছিল! এর একবারে এত শীঘ্র কেমন ক'রে মন থেকে ত্যাগ 
হলো ! কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে 
বুক কি ক'রে এসেছিল! তখন গাছতলায় প'ড়ে কাদতে লাগলাম ! 
বললাম, মা! যদি ত৷ হয়, তা*হলে গলায় ছুরি দিব ! 

( ভক্তদের প্রতি ) “কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে 
আর বাকী কি রইল । তখন কেবল ব্রল্মানন্দ ।” | 

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া! আসা করিতেছেন। তিনি 
তখন বিষ্ভাসাগরের কলেজে বি, এ, প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর 
এইবার তাহার কথ কহিতেছেন । | 

প্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )_সেই যে ছেলেটি যায়, কিছু দিন 
তার টাকায় মন এক একবার উঠবে দেখেছি । কিন্তু কয়েকটির দেখেছি 
আদৌ উঠবে না! কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না। 

তক্তের! নিঃশব্দে শুনিতেছেন । 


[ অবতারকে কে চিনিতে পারে ?] 


শ্রীরামকৃ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না 
গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম 
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জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে 
“ারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না। ( সকলের হাস্য ও ছোট 

_ নরেনের উচ্চ হাস্য )। | 

ঠাকুর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার এ ফদ্‌ করিয়া বুঝিয়াছেন। 

্রীরামকৃ্*__এর কি সুক্ষ বুদ্ধি! "১: এই রকম ফস্‌ ক'রে বুঝে 
নিতো--গীতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিতো । 

_[কোৌমার বৈরাগ্য আশ্যধ্য-বেশ্যার উদ্ধার কিরূপ হয় ] 

প্রীরামকৃষ্ণ--ছেলেবেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, এটি খুব 
আশ্চর্য্য ! খুব কম লোকের হয়! তানা রহ লে যেমন শিল-খেকো আম 
ঠাকুরের সেবায় লাগে না_নিজে খেতে হুয়। 
. শঙাগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ে৷ বয়সে হরিনাম কঙগে, 
এ মন্দের ভাল। ৃ 
_.. অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্ঠাদের 
কথায় জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে 
আগে আগে অনেক রকম করেছে কিনা! তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি 
বললুম,_হা, হবে_যদি আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে কাদে, আর বলে আর 
করবো না। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাদতে হবে ! 


ীয় গরিছ্দ..:. 
(দবেজ্দ্রভবনে ঠাক্ষুর ক্লীর্ঠনানন্দ ও সমাধিমন্দিবে 


এইবার খোল করতালি লইয়া সংকীর্তন হইতেছে । কীর্তনীয়। 
গাহিতেছে__ 

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে, 

অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগোরাঙ্গ মূরতি, 

ছুনয়নে প্রেম বহে শতধারে ॥ 

গৌর, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, 

কত ধূলাতে লুটায় নয়ন জলে ভাসে রে। 

কীর্দে'আর বলে হরি, স্বর্গ মরত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে, 

আবার দস্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্ত যুক্তি যাচেন দ্বারে ঘারে 

কিবা যুড়ায়ে টাচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, 

দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে। 

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে, 

প্রেমদাসের বাগ মনে শ্রীচৈতন্য চরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে ॥ 

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, কীর্তরনীয়। শ্রীকৃষ্ণ 
বিরহবিধুর! ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজগোগী 
মাধবীকুপ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন__ 

রে মাধবী ! আমার মাধব দে! 
(দেদেদে, মাধবদে!) 
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে। 
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন। 
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( তুই লুক্কাইয়ে রেখেছিস, ও মাধবী !) 
( অবলা! সরলা পেয়ে! ) ( আমি বাঁচি না বাঁচি না) 
( মাধবী ও মাধবী, মাধব বিলে; মাধব অদর্শনে )। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে আখর দিতেছেন,__ 
(সে মথুরা৷ কতদূর! যেখাণে আমার প্রাণবল্লত ! ) 
ঠাকুর সমাধিস্থ! স্পন্দহীন দেহ!  নকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন। 
_ ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ; কিন্তু এখনও ভাবাৰিষ্ ৷ এই অবস্থায় 
টনের কথা বলিতেছেন । মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
.... শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)-__মা ! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে 
পারি না! (মাস্টারের প্রতি ) তোমার সন্স্বী_তার দিকে:একটু মন 
আছে। | র্ 
( গিরিশের প্রতি ) “তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো; 
তা হউক ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কাঁরুর 
আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল। 
“উপ্রাধি নাশের সময়ই শব্দ হয় । কাঠ পোড়বার সময় চড় চড়, 
শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে ন]। 


“তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। 
লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না, তা 


হউক, তোমার এমনিই হবে।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে । আবার মার 
সঙ্গে কথা কহিতেছেন। “মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে 
যাওয়া কি বাহাছুরী? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হ'য়ে 
রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিম| 1” 


দেবেক্দ্রের বাটিতে ভক্তসঙ্গে ১৯৩ 


ঠাকুর কিফিৎ স্থির হইয়! হঠাৎ একটু উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন-_ 
«আমি দক্ষিণের থেকে এসেছি । যাচ্ছি গো মা!” 

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর 
দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন । 
ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশবে দেখিতেছেন। 
_ ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, “আমি লুছি আর খাব নাই ।” পাড় 
হইতে ছুই একটি গোম্বামী আসিয়াছিলেন_-তীহারা উঠিয়া গেলেন। 


এ... চছ্ঘ পরিচ্ছেদ 

ঠান্কীর শ্রীরামকঞ্ণ (দবোক্দ্রর বাটীতে ভত্তসঙ্গে 
ঠাকুর ভষ্তীসঙ্জে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড় গরম। 
দেবেন্দ্র, কুলপি বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের 
থাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুলপি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি 
আস্তে আস্তে বলিতেছেন 41000079 ! 400000:9 1, ( অর্থাৎ আরও 
কুলপি দাও ), ও সকলে হাসিতেছেন। কুলপি দেখিয়া সিটি ঠিক 
বালকের হ্যায় আনন্দ হইয়াছে! ॥ 

শ্রীরামকৃ্ণ_বেশ কীর্তন হ'লো। গোগীদের অবস্থা বেশ বললে__ 
রে মাধবী, আমার মাধব দে।” গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা । 
কিআশ্যধ্য ! কৃষ্ণের জন্য পাগল! 

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বদিফেছেন, _এ'র র সবি 
ভাব_-গোপীভাব। 

রাম__এ'র ভিতর ছুইই আছে। মধুরভাব আবার জ্ঞানের কঠোর 
ভাবও আছে । 
ওয়--১৩ 






রঃ 
১৯৪ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামুত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৫১ উই এপ্রি 


প্রীরামকৃষ্*-_কি গা ? 
ঠাকুর এইবার সুরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। 
রাম__আমি খবর দিছলাম, ক: এলো না। 
জ্রীরামকৃঞ্*-কন্ম থেকে এসে আর পারে না। 
একজন ভক্ত-_রামবাঁবু আপনার কথা লিখছেন । 
প্রীরামকৃষ্চ ( সহাস্তে )--কি লিখেছে? 
ভক্ত--পরমহংসের ভক্তি_-এই ব'লে একটি বিষয় লিখছেন? 
প্রীরামকৃষ্ণ_তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে'। 
গিরিশ ( সহান্তে )সে আপনার চেলা বলে। 
প্রীরামকুষ্*-_আমার চেলা-টেল! নাই । আমি র ঁী ঢাসানুদান। পাম 
পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন? ধক উহাদের 
দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই।...ঠাকুর একবার-কি «একি 
পাড়! এখানে দেখছি কেউ নাই!” 
দেবেন এইবার ঠাকুরকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতেছেন। 
সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে ঠাকুর ভিতরে 
গেলেন। ঠাকুর সহাস্তবদনে বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়। আসিলেন 
ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বদিয় 
আছেন । উপেক্দ্র * ও অক্ষয় * ঠাকুরের দুই পার্থ বসিয়! পদ সেবা 
করিতেছেন । ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ির মেয়েদের কথা বলিতেছেন,_- 


“বেশ মেয়েরা | পাড়াগেয়ে মেয়ে কিনা । এব ভক্তি!” 
ঠাকুর আত্মারাম ? নিজের আনন্দে গান গাহিতেছেন ! কি ভাবে 


শনি ০ 


* উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভক্ত ও “বন্থমতী”্র স্বাধিকা রী । 

ধ" শ্রীঅঙ্ষরকুমার সেন, ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই '্রীরামকফণ পুখি' 
লিখিয়া চিরম্মপণণীয় হইয়াছেন। বীকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম 
ইহার জন্মভূমি । 






 দেবেন্রের বাটিতে ভক্তসন্গে 4 
গান গাহিতেছেন 1 নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়৷ তাহার কি ভাবোল্লাস 
ছইল 1 তাই কি গান কয়টি গাহিতেছেন ? 

গান_ সহজ মানুষ না! হলে, সহজকে না যায় চেনা । 

গান-- দরবেশ দীাড়ারে, সাধের করওয়া কিভিধারী। 

দাড়ারে ও তোর ভাব ( রূপ ) নেহারি ॥ 
গ্ান_-এসেছেন এক ভাবের ফকির। 
(ও সে ) হিন্তুর ঠাকুর, মুসলমানের গীর ॥ 

গিরিশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাঁকুরও 

গিরিশকে নমস্কার“করিলেন। 
| জর ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। 

ধ্ থানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্তাপোশের 
উপর ধঠর্াড়ার একটি লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি 
বলিলেন “উঠ, উঠ” । লোকটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বলিতেছেন: 
পিরমহংসদেব কি এসেছেন? 1 সকলে হে! হে! করিয়া হাসিতে 
লাগিলেন । লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে 
দেখিবার জন্য । গরম বোধ হওয়াতে উঠানের তক্তাপোশে মাছুর পাতিয়া 
নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়িতে 
মাষ্টারকে আনন্দে বলিতেছেন.-_-“খুব কুলপি খেয়েছি! তুমি (আমার 
জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার পাঁচ।” ঠাকুর আবার বলছেন, “এখন এই 
ক'টি ছোক্রার উপর মন টানছে»_ছোট নরেন, পূর্ণ, আর তোমার সম্বন্ধী। 

মাষ্টার--ছ্িজ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না, দ্বিজ তো আছে। তার বড়টির উপর মন যাচ্ছে। 

মা্টার--ও£৭. 

_ ঠাকুর আনন্দে গাড়িতে যাইতেছেন। 


৮০০ 





চতুর্দশ খপ্ড 


 প্রথগরিছেদ 
বে রাম বলরাম- মন্দিরে ভন্তসঙ্গে 


[ঠাকুরের নিজযুখে কথিত সাধনা বিবরণ ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ্রীযক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসন্ 
বসিয়া আছেন। গিরিশ, মাষ্টার, বলরাম,__ক্রমে ছোট নরেন, পণ্ট। 
দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র যুখুষ্যে, ইত্যাদি_-অনেক ভক্ত উািত আছেন 
ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য সান্যাল, জয়গোপাষ্ী সে সেন প্রভৃতি 
অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তের অনেকেই আসিয়াছেন 
তাহারা চিকের আড়ালে বসিয়! ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন মোহিনী; 
পরিবারও আসিয়াছেন,__ পুত্রশোকে উন্মাদের ন্যায়--তিনি ও তাহা; 
্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে 
নিশ্চয়ই শাস্তিলাভ হইবে। 

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কষ্কা ত্রয়োদশী, ১২ই এপ্রিল, রবিবা 
১৮৮৫ খুষ্টাব', বেলা ৩টা হইবে। 

মাষ্টার আসিয়! দেখিলেন, ঠাকুর ভক্ের মজলিস্‌ করিয়া বসি; 
আছেন ও নিজের সাধন! বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণ 
করিতেছেন। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলে 
ও তাহার আদেশে তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন ।* 

_ শ্রীরাম কৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-_সে সময়ে (সাধনার সময়ে) ধ্যা! 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৯৭ 


দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শুল হাতে ক'রে বসে আছে। 
ভয় দেখাচ্ছে, যদি ঈশ্বরের পাদপস্মে মন না রাখি শৃলের বাড়ি আমায় 
মারবে । ঠিক মন না হলে বুক যাবে! 


[ নিত্য-লীলাযোগ-_ পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক যোগ ] | 
“কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় 
নেমে আম্‌তো । আবার কখনও লীল! থেকে নিত্যে মন উঠে যেতৌ। 
“যখন লীলাম্ব মন নেমে আসত কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা 
করতাম । আর সীতারামের রূপ সব্ধর্দা দর্শন হতো, _রামলালাকে 
(রামের অষ্টধাছু নিম্মিত ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম 
কখনও নাওয়াজাম, কখনও খাওয়াতাম । আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের 
তাবে থাকতার্ম। এরূপ সব্ধবদা দর্শন হতো । আবার কখনও গৌরাঙ্গের 
ভাবে থাকতাম, ছুই ভাবের মিলন-_ পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। 
এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো। আবার অবস্থা 
বদলে গেল!-_তখন লীলা! ত্যাগ ক'রে নিত্যতে মন উঠে গেল! সজনে 
তুলসী সব এক বোধ হতে লাগলো । ইশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগল 
না। বললাম, “কিন্ত তোমাদের বিচ্ছেদ আছে । তখন তাদের 
তলায় রাখলাম । ঘরে যত ইঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে 
ফেললাম । কেবল সেই অখণ্ড সচ্চদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা 
করতে লাগলাম । নিজে দাসী ভাবে রইলুম,__পুরুষের দাঁসী। 
“আমি সব রকম সাধন করেছি। সাধন তিন প্রকার-_সাত্বিক, 
রাজসিক, তামসিক ৷ সাত্বিক সাধনায় তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা 
তার শুদ্ধ নামটি নিয়ে থাকে । আর কোন ফলাকাতক্ষা! নাই। রাঁজমিক 
সাধনে নানা রকম প্ররক্রিয়া,_এতবার পুরশ্চরণ করতে হবেঃ এত 


১৯৮ | উাককাযুত_ওঃ ভাগ, [ ১৮৮৫, এপ্রল 


তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে, যোড়শোপচারে পূজা করতে 
হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। জয় 
কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না 
দিল। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই,__যেমন তন্ত্রের সাধন । 

“সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায় ) অদ্ভুত সব দর্শন হতো, আত্মার 
রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম । আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের 
ভিতর প্রবেশ করলে! আর ষট্পদ্লের প্রত্যেক পদ্টের সঙ্গে রমণ করতে 
লাগল। ঘটুপপ্ন মুদিত হয়েছিল_টকৃ টকৃ ক'রে 'রমণ করে আর 
একটি পদ্ন প্রক্ষুটিত হয়-_আর উত্ব মুখ হয়ে যায়! এইরূপে মূলাধার, 
বািষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচত্র, সহ্রার, সকল পদ্মাগুলি ফুটে 
উঠল। আর নীচে মুখ ছিল উধ্ব মুখ হলো, প্রত্যক্ষ দেখলাম । | 


[ ধ্যানযোগ সাধনা--নিবাত নিম্পমিব পরী 


“সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের 
শিখা__যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না,_-তার আরোপ করতাম । 

“গভ্টুর ধ্যানে বাহাজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার 
জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা॥ কত 
রোশনাই বাজন। গাড়ি ঘোড়া_-কতক্ষণ ধ'রে কাছ দিয়ে চলে গেল। 
ব্যাধের কিন্তু হস নাই, সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর 
চলে গেল। 
“একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেক! 
পরে ফাতনাট! নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল । সে তখন 
ছিপি হাতে ক'রে টান মারবার উদ্ভোগ করছে। এমন সময় একজন 
পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাড়য্যেদের বাড়ি 


| শ্রীরাম বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তুদঙ্গে ১৯৯ 


| কোথায় বল্তে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ 
হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈম্বরে ৷ 
বল্তে লাগল, মহাশয়, অমুক বাড়যোদের বাড়ি কোথায় বলতে, 
পারেন? সে ব্যক্তির ছ'স নাই। তার হাত কাপছে, কেবল ফাতনার 
দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হ'য়ে চলে গেল। সে অনেক দূর 
চলে গেছে+ এমন সময় ফাতনাট। ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে 
মাছটাকে আড়ায় তুললে । তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চীৎকার 
ক'রে পথিককে ডাকছে, ওহে-শোনো- শোনো ! পথিক ফিরতে 
চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বল্ছে, কেন মহাশয় 
আবার ডাক্ছ কেন? তখন সে বল্লে, তুমি আমায় কি বল্ছিলে 
পথিক বললে, তখন অতবার ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম,-আর এখন 
বলছে কি বললে! সে বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি 
কিছুই শুনতে পাই নাই। 

“ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, _শোনাও 
যায় না। স্পর্শবোধ পধ্যস্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে 
যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না” 
সাপটাও জানতে পারে না। 

“গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। মন বহিমুখ 
থাকে না__যেন বা"র বাড়িতে কপাট পড়লো । ইন্জ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় ! 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ__বাহিরে প'ড়ে থাকবে। 

দ্ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয়মকল সামনে আসে-- 
গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না, বাহিরে পড়ে থাকে । ধ্যান, 
করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম,_- 
সামনে টাকার কীড়িঃ শাল, একথাল! সন্দেশ, ছুটো মেয়ে, তাদের ফাদী 


২০৪ ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রল 


নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার,-মন তুই কিচাস1? কিছু 
ভোগ কর্‌তে কিচাস্? মন বললে, না, কিছুই চাই না। ইশ্বরের 
পাদপন্প ছাড়া আর কিছুই চাই না।” মেয়েদের ভিতর-বার সমন্ত 
দেখতে পেলাম,_যেমন, কাচের ঘ': সমস্ত জিনিস বা'র থেকে দেখা 
যায়! তাদের ভিতর দেখলাম_না. ও ড়ি, রক্ত, বিষ্া, কৃমি, কফ, 


নাল, প্রত্রাব এই সব !” 


- [ অষ্টসিদ্ধি ও ঠাকুর ্ীরামকৃ্ণ_ গুরুপিরি ও বেশ্যাবৃত্তি ] 
শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব,_-এই 


কথা মাঝে মাঝে বলিতেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রস্ততি ভক্তেদের প্রতি )-যার! হীনবুদ্ধি 
তারা নিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্ধমা জিতানো, জলে 
হেঁটে চলে যাওয়া, এই সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপন 
ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে, “মামা ! মার কাছে 
কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাওঃ | আমার বালকের স্বভাব,_কালী- 
খবরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, মা হদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, 
কিছু সিদ্ধাই চাইতে | অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছুন ফিরে 
উবু হ'য়ে বসলো--একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স--ধামা 
পোৌদ-_কালাপেডে কাপড় পরা-_-পড়, পড়, ক'রে হাগছে! ম] দেখিয়ে 
দ্রিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে 
বক্লাম আর বল্লাম, তুই কেন আমায় এবূপ কথা শিখিয়ে দিলি। 
তোর জন্যই ত আমার এরূপ হলো! 

দ্যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব 
হয়। অনেকের ইচ্ছা গুরুগিরি করি,-পাচ জনে গণে মানে, 
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শির্য সেবক হয়, লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজ কাল বেশ 
সময়,কত লোক আসছে যাচ্ছে” _শিষ্তি'সেবক অনেক হয়েছে 
ঘরে জিনিসপত্র থৈ থে করছে !--কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে 
মে যদি মনে করে--তার এমন শক্তি হয়েছে যে, কত লোককে 
খাওয়াতে পারে। 

“গুরুগিরি বেশ্যাশিরির মত।--ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য 
হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা । যে 
শরীর মন আত্মার দ্বার! ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই শরীর মন 
আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়**। একজন 
বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়--এখন তার বেশ হয়েছে--একখানা 
ঘর ভাড়া নিয়েছে,_ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তাপোশ, ছু'খানা বাসন 
হয়েছে, বিছানা, মাছুর, তাকিয়া-কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে ! 
অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্র- 
লোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্ঠা হয়েছে! সামান্য জিনিসের জন্য 
নিজের সর্বনাশ ! 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (9107)69097), ব্রহ্মজ্ঞান ও 
অভেদ বুদ্ধি ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম 
“সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। 
বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে 
লাগল । লড়ায়ে গোরার রূপ ধ'রে এসেছিল । টাকা, মান, রমণ সখঃ 
নান! রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে । আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। 





* আত্মানম্‌ নাবসাদয়েখ__গীতা 


২ ্রীক্্ীরামকৃ্চকথামূত-_ ওয় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২৯, এপ্রিল 
বড় গুকথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে 
ফেলো! মার সেই রূপ-_সেই ভুবনমোহনরূপ-_মনে গড়ছে! কৃণ- 
আর * রূপ '- কিন্ত চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে রি 

. ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,__“আরও কত কি 
বলতে দেয় না !__মুখ যেন কে আট্‌কে দেয় ! 

“সজনে তুলসী এক বোধ হতো ! ভেদ-বুদ্ধি দূর ক'রে দিলেন। 
বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেঁড়ে মুসলমান ( মৌহম্মাদ) 
সান্কি করে ভাত নিয়ে সামূনে এলো । সান্কি 'থেকে শ্রেচ্ছদের 
খাইয়ে আমাকে ছুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই ছুই নাই। 
সচ্চির্দানন্দই নানা রূপ ধ'রে রয়েছেন । তিনিই জীব জগৎ সমস্তই 


হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন । 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ ] 


( গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি )--“আমার বাঁলক'ম্বভাব ৷ হাদে 
বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো,_ অমনি মাকে বল্তে 
চললাম !:এমনি অবস্থায় রেখেছে যে? থে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা 
শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে, 
_ আমারও সেইরূপ হ'তো। ! হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় 
হতো! এ দেখো এ ভাবটা আসছে! কথা কইতে কইতে 
উদ্দীপন হয় ।” ৃ 

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ঠ হইতেছেন। দেশ কাল- 
বোধ চলিয়া যাইতেছে । অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । ভাবে বলিতেছেন, “এখনও তোমাদের দেখছি, কিন্ত 


সি 


* কৃষ্ণমী--বলরামের বালিকা কন্যা 








জল বলরাম-মন্দিরে নি রি ভঙ্গে "২ চ. 
বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ, কখন এসেছ, কোথায় : 
এসেছ এ সব কিছু মনে নাই 

ঠাকুর কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন। 

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, “জল খাবা” সমাধিভঙ্গের পর 
মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ 
নূতন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্ভত হইলেন। 
বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, “না বাপু এখন খেতে পারব 

” ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন | এইবার 
রে কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- হ্যাগা, আমার কি অপরাধ 
হ'লো ? এ সব ( গুহা) কথা বলা? 

মাষ্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার 
বলিতেছেন, “না অপরাধ কেন হবেঃ আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য 
বলেছি।” কিয়ৎপরে যেন কত অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, “ওদের 
সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে?” ( অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে )। 

মাষ্টার (সঞ্চিত ভাবে )-_আজ্ছে, এক্ষণই খবর পাঠাব । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সাগ্রহে )- এখানে খুঁটে মিল্ছে। 

ঠাকুর কি বলিতেছিলেন যে অস্তুরঙ্গ ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, 
তাহার পর প্রায় কেহ নাই? 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ 
পূর্বাকথা শ্রীরামন্কষণের মহাভাব-্রাঙ্গণীর সেবা 


গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠকুর নিজের মহাঁভাবের 
অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তের প্রতি )__সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, 
আগে মন্ত্রণাও তেম্নি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব,”এই দেহ মনকে 
তোলগ্লাড় ক'রে দেয়! যেন একটা বড় হাতি কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে । 
'ঘর তোলপাড় ! হয়তো! ভেঙ্গে চুরে যায় ! 

“ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় 
বসে থাকৃতেন এ অবস্থা হ'লে এইরকম আছে যে, গাছের পাতা 
ঝল্সা পোড়া হ'য়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হ'য়ে 
ছিলাম। নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম । 
হুস হ'লে বামনী আমায় ধ'রে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত 
দিয়ে গা ছোবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বাঁমনী 
সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে গিছল। গায়ে 
যে সব মাটি লেগেছিল, পুড়ে গিছল ! 

“যখন সেই অবস্থা আসতো শিরাড়ার ভিঙর দিয়ে যেন ফাল্‌ 
চালিয়ে যেত! এপ্রাণ যায়, প্রাণ যায় এই করতাম। কিন্তু তার 
পরে খুব আনন্ব | 

. ভক্তের! এই মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা, অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরিশের প্রতি )-_এতদুর তোমাদের দরকার নাই। 


.. স্্রীরামকৃ্ণ রলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২০৫ 
আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য । তৌঁমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি 
একটা নিয়ে আছি । আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। তার 


ইচ্ছে। ( সহাস্তে )। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে 
গাছও আছে। (সকলের হাস্য )। 


“আমার অবস্থ। নজিরের জন্য । তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত 
হয়ে! গায়ে কাদ। লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাকাল মাছের মতো । 
কলঙ্ক-সাগরে সাতার দেবে,__-তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না” 


গিরিশ ( সহান্তে )-আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়; কিন্তু 
সংসার আর কেমন ক'রে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার 
খুলে খুলে পড়ে যায়।__সাম্লাতে পারি নাই। এক মতে আছে, 
শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল--সংস্কারের জন্য । একটি কন্যাও নাকি 
হয়েছিল। ( সকলের হাস্ত )। 

“কামিনী-কাঞ্চনই সংসার- ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়” 

গিরিশ--কামিনী-কাঞ্চন ছাড়ে কই? 


জ্রীরামকৃষ্ণ-_তাকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য 
প্রার্থনা কর। উশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য--এরই নাম বিবেক! 
জল-হাঁকা দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দ্দিকে পড়ে_ 
ভাল জল এক দিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল-ছাকা আরোপ করো । 
তোমর1 তাকে জেনে সংসার করো । এরই নাম বিষ্ভার সংসার । 

“দেখ না, মেয়েমান্ষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্ভারপিণী 
মেয়েদের! পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ ক'রে রেখে দেয়। 
. যখনই দেখি স্ত্র-পুরুষ এক সঙ্গে ব'সে আছে, তখন বলি, আহা ! এর! 


২৩  এরীমককথাযত_ ও ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 


গেছে! . (মাষটারের দিকে তাকাইয়া )_হারু এমন সুন্দর ছেলে, 
:. তাকে পেতনীতে পেয়েছে ।--“ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা 
_ গেল, আর হারু কোথা গেল। সব্বাই গিয়ে দেখে, হারু বটতলায় চুপ 
. ক'রে বসে আছে। সে রূপ নাই, দে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই! 
বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে । 

তরী যদি বলে 'যাও তো একবার»__অমনি উঠে দীড়ায়, 'ব'সো 
তো'__ অমনি ব'সে পড়ে ! 

«একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে হাশাগেন। কারে হায়রান 
হয়েছে। কর্ম আর হয় না। আফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন 
খালি মাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা কারো । এইরূপে কতকাল কেটে 
গেল, উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে ছুঃখ 
করছে । বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি।--ওটার কাছে আনাগোন। 
ক'রে পায়ের রীধন ছেড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর 
কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ 
বড়বাবুর রাড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্লে, মা, তুমি এটি না করলে 
হবে না- আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাঙ্গণের ছেলে আর কোথায় 
যাই। মা, অনেকদিন কাজ কর্ম্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে 
মারা যায়। তুমি একটি কথা ব'লে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। 
গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বল্লে, বাছ] কাকে বললে হয়? আর 
ভাবতে লাগলো, আহা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কণ্ঠ পাচ্ছে। উমেদার 
বল্লে, বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম্ম হয়। 
গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক ক'রে রাখব । তার 
পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত, সে 
বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে, 


য়া বলরাম-মন্দরে নিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২ টু 


বললে, ব্যক্তি বড়, উপযুক্ত লোক।, একে দহ ক কা হয়ছে, 
এর দ্বারা, অফিসের বিশেষ উপকার হবে । ছু রি 
(“এই কামিনীকাঞচন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্ত ও 


সব কিছু ভাল লাগে না-_মাইরি ছি ঈশ্বর বই আর কিছুই 
ানিযাড 


তীয় গরিচ্ট্ে 
সত্য কথা কলিপ্প তপস্যা- ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি 


একজন ভক্ত--মহাশয়, নব-হুল্লপোল ঝ'লে এক মত বেরিয়েছে । শ্রীযুত 
ললিত চাটুষ্যে তার ভিতর আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সববাই মনে 
করে, আমার মতই ঠিক,_আমার ঘড়ি ঠিক চল্ছে। 

গিরিশ ( মাষ্টারের প্রতি )-7১০১০ কি বলেন? 16 15 জা]. 
০৪] এ ৪00০9100915 ইত্যাদি 1% 

শীরামকৃ্ণ ( মা্টারের প্রতি )- এর মানে কি গা? 

মা্টার--সববাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়িগুলো 
পরস্পর মেলে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সুর্য কিন্তু ঠিক 
যাচ্ছে। সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। 

একজন ভক্ত-_অমুক বাবু বড় মিথ্যা কথা কয়। 





*. [015 ৮710 00৫ 00026101115 25 জা 0017 চ৮8601153, 
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রাকাত ও ভ ভাগ নি ১৮৮৫, ১২ই এপরিন 


 ভরামকৃ- সত্যকথা কলির ভগপ্তা | বলিতে তন তপসতা 
কি সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় । তুলসীদাস বলেছে, 
দত্যকথা, অধীনতা, পরশ মাতৃসমান; এইসে হি না মিলে তুলসী 
ঝুট জবান্‌। 

«কেশব সেন বাপের ধার মে 
মানতো৷ না, একে লেখা পড়া নাই। 
গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেদীতে ব'সে, ধ্যান করছে । তখন ছোকরা 
বয়স । আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে এই ছোকরার 
ফতা৷ ( ফাত না ) ডুবেছেঃ_ বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে । 

«“একজন-_তার নাম করবো না সে দশ হাঁজার টাকার জন্য 
আদালতে মিথ্যা কথা কয়েছিল। জিতবে বলে আমাকে দিয়ে মা 
কালীকে অর্ধ্য দেওয়ালে । আমি বালক- -বুদ্ধিতে অধধ্য দিলুম ! বলে, 
বাবা, এই অর্থ্যটি মাকে দাও তো! 

ভক্ত-_আচ্ছ! লোক ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা শুনবেন ! 

_ লঞ্লিতবাবুর কথায় ঠাকুর বলিতেছেন,-- 

“অহঙ্কার কি যায় গা! ছুই এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। 
বলরামের অহঙ্কার নাই । আর এব নাই!_অন্য লোক হ'লে কত 
টেরী, তমো হতো, _বিগ্ঠার অহঙ্কার হতো । মোটা বামুনের এখনও 
একটু একটু আছে! (মাস্টারের প্রতি) মহিম চক্রবর্তী অনেক 
পড়েছে না?” 
মাষ্টার__আজ্ে হা, অনেক বই পড়েছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)তার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের একবার আলাগ 


হয়। তাহলে একটু বিচার হয়। 


হা 








ভোনছিন অন্য লোক হ'লে চা 
জোড়াসীকোর দেবেন্দ্রের সমাজে 


 পরযাদকক বলরাম- অন্দির গিরিশ প্রসৃতি ভক্ত ২২১ 

গিরিশ ্ সহান্ে )- (তিনি বুঝি বলেন সাধনা করলে কে মত 

সববাই হতে পারে? চি 
শ্রীরাম ষ- টিক তা নয়,_তবে টি ূ রকম। 
তক্ত_-আজ্া, শ্রীকের মত সববাই কি হ'তে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--অবতার বা! অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি, 

আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটি। যাঁরা জীবকোঁটি 

তারা সাধন ক'রে ঈশ্বর লাভ করতে পারে; তার! সমাধিস্থ হ'য়ে আর 

ফেরে না। 

“যার! ঈশ্বরকোটি--তারা যেন রাজার বেটা; সাত তলার চাকি 
তাদের হাতে । তারা সাত তলায় উঠে যায় আবার ইচ্ছামতে। ঠ্ামে 
আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির 
খানিকটা যেতে পারে এ পর্য্যন্ত । 





| জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ] 

“জনক জ্ঞানী, সাধন ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিল; শুকদেব 
জ্ঞানের ঘৃত্তি ৷” 

গিরিশ আহা ! ৃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-সাঁধন ক'রে শুকদেবের জ্ঞান লাভ করতে হয় নাই। 
নারদেরও শুকদেবের মত ব্রন্ধঙ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন-_ 
লোক শিক্ষার জন্য । প্রহলাদ কখনও সোহহং ভাবে থাকতেন, কখনও 
দাস ভাবে--সন্তান ভাবে । হন্ুমানেরও এ অবস্থা । 

“মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোনও বাঁশের বেশী 

থোল, কোনও বাঁশের ফুটো ছোট ।” 


৩য়--১৪ 


কামিনী-কাঞ্চন ও তাব্র (বরাগ্য 


একজন ভক্ত-_আপনার এ সব ভাব নজিরের জন্য, তা হলে আমাদের 
কি করতে হবে? 

প্রীরামকৃষ্ণ-_ ভগবান লাভ করতে হ'লে তীব্র বৈরাগ্য দরকার 
যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হবে তথ্ক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। 
পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথে 
বিরোধী ; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে । 

“টিমে তেতাল! হ'লে হবে না। একজন গামছা কাধে সমান করতে 
যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোনও কাজের নও, বয়ম বাড়ছে এখন 
এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও 
থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী ! 

স্বাী-_কেন, সে কি করেছে? 

পরিবার--তার যোলজন মাগ, মে এক এক জন ক'রে তাদের 
ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না। 

সা এক জন ক'রে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে 
পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু ক'রে ত্যাগ করে ! 

[লন ( সহাস্তে )_-তবু তোমার চেয়ে ভাল। : 

 শস্বামী-_খেপী ডুই বুঝিস্‌ না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে 

পাঁরব, এই ছ্ভাখ আমি চল্লুম ! 
“এর নাম তীব্র বৈরাগ্য । যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ 





রাশি গিরিশ প্রভৃতি তলে ২১১. : 
করলে $: আমছ কাধেই, চলে গ্রেল। সংসার গোছ গাছ করতে এল 
না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না। 

“যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার তাব। 
আযায়!11--ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতের! বলে, মারো ! 
লোটো! কাটে।! 

“কি আর তোমরা করবে? তাতে ভক্তি প্রেম লাভ ক'রে দিন 
কাটানো । কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে 
গেলেন । শ্রীমতী তার শোক দেখে আগ্ভাশক্তি রূপে দেখা দিলেন 
বললেনঃ মা আমার কাছে বর নাও । যশোদ! বললেন, মা আর কি ল'ব। 
তবে এই বল, যেন কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই 
চক্ষে তার ভক্ত দর্শন,_যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে যেন 


পাকা | 





সেখানে যেতে পারি,--এই হাতে তার সেবা! আর তার ভক্ত সেবা,__ 


সব ইন্দ্রিয়, যেন তারই কাজ করে ।” 
এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের 


উপক্রম হইতেছে । হঠাৎ আপনা আপনি বলিতেছেন, “সংহার মুষ্তি 
কালী !__ না নিত্যকালী !” 


ঠাকুর অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার একটু জল পান 
করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র 


 মুখুষ্যে আসিয়া উপস্থিত । ইনি ও ইহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুষ্যে 
ঠাকুরের কাছে নূতন যাওয়া আসা করিতেছেন। মহেন্দ্রের ময়দার কল 
ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তীহার ভ্রাতা ইপ্জিনীয়ারের কাজ করিতেন। 


| 


ইহাদের কাজকর্ম লোকজনে দেখে, নিজেদের খুব অবসর আছে। 
৷ মহেন্দ্রের বয়স ৩৬1৩৭ হইবে, ভ্রাতার বয়স আন্দাজ ৩৪।৩৫। ইহাদের 


[বাটা কেদেটি গ্রামে ৷ কলিকাত। বাগবাজারেও একটি বসত বাটা আছে। 


২১২. আরীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_৩য় ভাগ  [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 
ভাঁদের সঙ্গে একটি ছোকরা ভক্ত আসা যাওয়া করেন, ভাহার নাম 
হরি। তাহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড় ভক্তি। মহেন্দ্র 
অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই।  *উও যান নাই,_আজ আঁসিয়া- 
ছেন। মহেন্দ্র গৌরবর্ণ ও জা হাসতযুখ, শরীর দোহারা। মহন 
ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_কেন এতদিন রে যাওনি গো? 

মহেন্্র_আজ্ে, কেদেটিতে গিছ অয়; কলকাতায় ছিলাম না। 

.. শ্্রীরামকৃ্-কিগো ছেলেপুলে নাই _ কার চাঁকরি করতে হয় না, 
--তবুও অবসর নাই! তাল জ্বালা ! | 

'ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্র টনি অপ্রস্তত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্রের প্রতি )--তোমায় বলি কেন/ তুমি সরল 
উদার, তোমার ঈশ্বরে ভক্তি আছে। 

মহেন্দ্র--আজ্ঞে, আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছেন। 

[ বিষয়ী ও টাঁকাওয়ালা সাধু-_-সন্তানের মায়া ] 

রামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_আর এখানকার যাত্রায় প্যাল! দিতে হয় 
না। যর মা তাই বলেঃ “অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে, বাবা 
তোমার উটি নাই । বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হ'লে বিরক্ত হয়। 

«এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের ব'সে শোনবার 
ভারী ইচ্ছা । কিন্ত সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, 
তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গ্লে। আর এক জায়গায় 
যাত্র! হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জান্তে পারুলে যে 
এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে ছুই হাতে 
কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত । আসরে ভাল 
ক'রে বসে গৌপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল । (হাস্য ) 
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“আর তোমার তো ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। 
একজন ডেপুটি, আটশে টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে ( নব- 
বৃন্দাবন ) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছ লাম, আমার সঙ্গে 
রাখাল আরও কেউ কেউ গিছ.লো। নাটক শুনবার জন্য আমি 
-যেখানে বসিছি তারা আমার পাশে বসেছে । রাখাল তখন একা 
উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে এখানে বসলো । আর তার ছোট 
ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বললুম, এখানে বসা হবে 
না”_আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে ঘা বলবে তাই 
করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক 
হলো ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা । শালা একবারও কি থিয়েটার - 
দেখলে না! আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস--ওঠ বল্লে ওঠে, 
বোস বললে বসে,_-আবার একট! খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই 
তুমি ধ্যান ট্যান ত কর ?” 

মহেন্দ্র আজ্ঞে, একটু একটু হয়। 

শ্রীরামকৃঞ্কচ--যাবে এক এক বার। 

মহেন্দ্র ( সহাস্ত্ে )_আজ্ঞে, কোথায় গীট-টাট আছে আপনি 
জানেন।_আপনি দেখবেন । 
" শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )আগে যেও।--তবে তো টিপে-টুপে 
দেখবো, কোথায় কি গাট আছে! যাওনা কেন? ৃ 

মহেন্দ্র কাজকর্মের ভিড়ে আসতে পারি না, _আবার কেদেটির 
বাড়ি মাঝে মাঝে দেখতে হয়। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, মহেন্দ্রের 
প্রতি )--এদের কি বাড়ি ঘরদোর নাই-আর কাজকর্ম নাই? 
এরা আসে কেমন করে? 


২২১৪ ছা প্রীপ্রীরামকঞ্ণচকথামত-_-৩য় ভাগ" ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 
| [পরিবারের বন্ধন ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি.)--তুই কেন আসিস নাই? তোর 
পরিবার এসেছে বুঝি ? | 

হরি_ আজ্ঞা, না। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তবে কেন ভূলে গেলি? 

হরি- আজ্ঞা, অসুখ করেছিল । | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের )-_কাহিল হয়ে গেছে,_-ওর ভক্তি ত কম 
নয়, ভক্তির চোট ছ্ভাখে কে। উৎপেতে ভক্তি । (হাস্য )। 

ঠাকুর একটি ভক্তের পরিবারকে “হাবীর মা” বল্তেন। হাবীর 
- মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট 
খেলিতে যাইবেন,__গাত্রোথান করিলেন । ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, 
সেই সঙ্গে গমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিজ ফিরিয়া আসিলে 
ঠাকুর বলিলেন, “তুই গেলিনি 1” | 

একজন ভক্ত বলিলেন, “উনি গান শুনিবেন তাই বুঝি ফিরে 
এলেন ৷ 

অজ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যের গান হইবে। পণ্ট, আসিয়া 
উপস্থিত। ঠাকুর বলিতেছেন. কে রে,পণ্ট, যে রে ! 

আর একটি ছোকরা ভক্ত ( পূর্ণ ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর: 
তাহাকে অনেক কষ্টে ডাকাইয়া আনিয়াছেন. বাড়ির লোকেরা কোনও 
মতে আসিতে দিবেন ন1। মাষ্টার যে বিগ্তালফে পড়ান সেই বিষ্তালয়ে পঞ্চম 
শ্রেণীতে এই ছেলেটি পড়েন। ছেলেটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আস্তে আস্তে কথা 
কহিতেছেন-_মাষ্টার শুধু কাছে বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তেরা অন্য- 
মনক্ক হইয়া আছেন। গিরিশ এক পাশে বসিয়া কেশবচরিত পড়িতেছেন। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভক্তুটির প্রতি )-- এখানে এস। 

গিরিশ ( মষ্টারের প্রতি )--কে এ ছেলেটি ? 

মাষ্টার (বিরক্ত হইয়া )--ছেলে আর কে? ৃ 

গিরিশ ( সহাস্তে)--]$ 0998 700 00১0৮ 6০ %6]1 009 0৪, 

মাষ্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাচ জনে জানিতে পারিলে ছেলের 
বাড়িতে গোলযোগ হয় আর তাহার নামে দোষ হয়। ছেলেটির সঙ্গে 
ঠাকুরও সেইজন্য আস্তে আস্তে কথ! কহিতেছেন । 

শ্রীরামকৃঞ্চ--সে সব করো ?--যা ব'লে দিছিলাম? 

ছেলেটি-_আজ্ঞা, হী । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__স্বপনে কিছু দেখো 1--আ গুন-শিখা, মশালের আলো? 
সধব! মেয়ে ?_ শ্বাশান-মশান ? এ সব দেখা বড় ভাল। 

ছেলেটি_আপনাকে দেখেছি_-ব'সে আছেন-__কি বল্ছেন। 

প্ীরামকুষচ--কি-উপদেশ ?--কইঃ একটা বল দেখি। 

ছেলেটি--মনে নাই । 

প্রীরামকৃষ্চ-তা হোক,--ও খুব ভাল !--তোমার উন্নতি হবে-_- 
আমার উপর ত টান আছে € 

কিয়ৎ্ক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন--কই সেখানে যাবে না” 1 
অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে । ছেলেটি বলিতেছে, “তা বলতে পারি না1৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কেন, সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে না? 

ছেলেটি-_আজ্ঞ৷ হা, কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে ন1॥ 

গিরিশ কেশবচরিত পড়িতেছেন। ব্রাঙ্মসমাজের শ্ীুক্ত ত্রেলোক্য 
শ্রীযুক্ত কেশব সেনের এ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। এ পুস্তকে লেখা 
আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বর বিরক্ত ছিলেন, কিস্তু 
কেশবের সহিত দেখাশুনা হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেনঃ--এখন৷ 


২১৬  শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামূত-_৩য় ভাগ" [:১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 
_ পরমহংসদেব বলেন যে, সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পড়িয়া কোনও 
কোনও ভক্তরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন । ভক্তদের ইচ্ছা যে, ত্রেলোক্যের 
সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়! কথ! হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া এ সকল 
' কথা শোনান হইয়াছিল । 


[ ঠাকুরের অবস্থা--ভক্তসঙ্গ ত্যাগ ] 


গিরিশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরিশ, মাষ্টার, রাম ও অন্যান্য 
ভক্তদের বলিতেছেন,_“ওরা এ নিয়ে আছে, তাই .'সংসার সংসার, 
করছে! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে । তাকে লাভ করলে ও 
কথা. বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হ'য়ে যায় !-- 
আমি আগে সব ছি ক'রে দিছলাম। বিষয়ীসঙ্গ তো ত্যাগ করলাম, 
আবার মাঝে ভক্তসঙ্গ-কঙ্গও ত্যাগ করেছিলাম ! দেখলুম পট্‌ পট্‌ মরে 
যায়, আর শুনে ছটফট করি! এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি ।” 


গম গরিচ্ট্দে 
সংকীর্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে 


_ গিরিশ বাড়ি চলিয়া গেলেন। আবার আসিবেন। 

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের সহিত ত্রেলোক্য আসিয়া উপস্থিত। 
তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন এ! পণ করিলেন। ঠাকুর 
তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর বলিলেন,_-কই তুই শনিবারে 
এলিনি ? ' এইবার ত্রেলোক্য গান গাইবেন । 

শ্রীরামকৃ্₹-_-আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সেদিন করলে,_-কি 
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গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে! সেদিন নরেন্তের 
গানও ভাল লাগলো না। সেইটে অমনি অমনি হোক না। 
ত্রেলোক্য গাইতেছেন--জিয় শচীনন্দন? | 
ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তরা চিকের পার্থ 
ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন । তাহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন 
দিবেন। ত্রেলোক্যের গান চলিতেছে । 
ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ব্রেলোক্যকে বলিতেছেন,__ 
একটু আনন্দময়ীর গান,__ভ্রেলোক্য গাইতেছেন,_ 
কত ভালবাসা গো! মা মানব সন্তানে, 
মনে হলে..প্রেমধারা বহে ছুনয়নে (গো মা) 
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধিঃ 
তবু চেয়ে মুখ পানে প্রেমনয়নে, ডাকিছ মধুর বচনে, 
মনে হলে প্রেমধারা বহে ছুনয়নে । 
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর, 
প্রাণ উঠিছে কীদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনেঃ 
লইন্ু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে (গো ম। )। 
গান শুনিতে শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন, 
যেন কা্ঠব ! ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, কি গভীর 
ধ্যান! একেবারে বাহাশুন্ত 1” 
গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রিলোক্যকে এই গানটি গাইতে 
বলিলেন। “দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে ।? 
রাম বলিতেছেন, কিছু হরিনাম হোক! ত্রেলোক্য গাইতেছেনঃ__ 
মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল। | 
হরি হরি হরি বলে, ভব সিন্ধু পারে চল। 


র কথা ৃ --ওয় ভাগ: (৮৮৮৪ ১৩ই, এরি | 





রা _ মাষ্টার আস্তে আস্তে বলিতেছেন, গৌর নিতাই তোমরা ট্ভাই। 
 ঠাকুরও এ গানটি গাইতে বলিতেছেন | ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে 


মিলিয়া গাইতেছেন,- 
গৌর নিতাই তোমরা ছ্ুভাই পরম দয়াল হে প্র | 
ঠাকুরও যোগদান করিলেন । সমাপ্ত হইলে আর একটি' ধরিলেন--. 
যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা ছুভাই এসেছে রে। 
যার! মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা ঢুভাই এসেছে রে। 
যার! ব্রজের কানাই বলাই তার! তার! ছুভাই এসেছে রে । 
যারা আচগ্ডালে কোল দেয় তারা তারা ছুভাই এসেছে রে ॥ 
'& গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইতেছেন,- 
নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। 
ঠাকুর আবার ধরিলেন,_ 
কে হরি বোল হরি বোল বলিয়ে যায়। 
যা রে মাধাই জেনে আয়। 
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে। 
্ যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়। 
যাদের শ্যাড়া মাথা ছেড়া কাথা রে। 
যেন দেখি পাগলেরই প্রায়। 
ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন__ 
রীরামকৃষ্ণ_তুই বাপ মাকে খুব ভক্তি করবি।__কিন্ত ঈশ্বরের 
পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোক আনবি--শালার বাপ! 
ছোট নরেন_-কে জানে আমার কিছু ভয় হয় না। 
গিরিশ বাড়ি হইতে আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর ভ্রেলোক্যের 
সহিত আলাপ করাইয়া দিতেছেন ; আর বলিতেছেন, 'একটু আলাপ 


3 এ জীরামকক বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২১৯. 
তোমরা কর একটু আলাপের পর ত্রেলোক্যকে বলিতেছেন, সেই | 
গানটি আর একবার) _ ত্রৈলোক্য গাইতেছেন, _ টি 
ও [ ঝি'বিট খাম্বাজ-ঠুংরী ] 
জয় শচীনন্দন, দর গুণাকর, প্রেম পরশমণি ভাব রস সাগর |. 
কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আখিরঞ্জন কনকবরণ, 
কিবা মুগালনিন্বিত, আজানুলস্থিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর ॥ 
কিবা রুচির বদন কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল, চিকুর কুম্তুল 
চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর | 
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ, 
প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, 
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর। 
হরিগুণগায়ক, প্রেমরস নায়ক, সাধু হাদি রঞ্জক, 
অলোকসামান্তা, ভক্তিসিদ্ধু শ্রীচৈতন্য, আহা ভাই বলি চগ্ডালে, | 
_ প্রেমভরে লন কোলে, নাচেন ছু বানু তুলে, 
হরি বোল হরি বলে, অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর ! 
কোথা হরি গ্রাণধন বলে করে রোদন, মচান্বেদ কম্পন, হুম্কার গর্জন, 
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদঘ্িত, ধুলায় বিলুিত সুন্দর কলেবর। 
হরি লীলা রস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রঅবণ, 
দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য গ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর । 
“গৌর হাসে কাদে নাচে গায়'- এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ভাবা বিষ্ট 
হইয়া দ্াড়াইয়া পড়িলেন,__ একেবারে বাহাশূন্য ! | 
কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া--প্রীত্রেলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া 
বলিতেছেন, “একবার সেই গানটি !__কি দেখিলাম রে।” 
ত্রলোক্য গাইতেছেন,- 





২২৯. শ্রীপ্রীরামকষ্চকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে, 

অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, ছুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে। 

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আছেন। | | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি )--বাজনা নাই ! ভাল বাজনা থাক্‌লে 
গান খুব জমে । ( সহাস্তে ) বলরামের আয়োজন কি জান»”__বামুনের 
গোড্ডি ( গরুটি ) খাবে কম।-_ছুধ দেবে হুড় হুড় ক'রে! (সকলের 
স্থাস্ত )। বলরামের ভাব--আপনারা গাও আপনারা বাজাও ! 
সকলের হাস্য )। 


য্ঠ গরিচ্ছ্ৰে 


| শ্রীরামকষ্ণ ও বিহার সংসান-- 
ঈশ্বলাভের পর সংসার 


সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জালা 
হইল। “ঠাকুর শ্রীরামকৃ্চ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে 
_ মুলমন্ত্র জপ করিয়া, মধুর নাম করিতেছেন । ভক্তেরা চারিপার্থে বসিয়া 
আছেন ও সেই মধুর নাম শুনিতেছেন। গিরিশ, মাষ্টার, বলরাম, 
ত্রেলোক্য ও অন্ান্য অনেক ভক্তেরা এখনও আছেন। কেশবচরিত গ্রন্থে 
ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কথা যাহা লেখা আছে, 
ত্রেলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তের! ঠিক 
করিয়ছেন। গিরিশ কথা আর্ত করিলেন। 

তিনি ত্রেলোক্যকে বলিতেছেন, “আপনি যা লিখেছেন-_-যে সংসার 
সম্বন্ধে এর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই ।” 


_ শ্রীরামকৃ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২১ | 
শ্রীরামকষ্ (ত্রেলোক্য ও অন্ান্ত ভক্তদের প্রতি )-_এ দিকের 
আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে, 
সংসার আলুনি বোধ হয় । শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না । 
ত্রেলোক্য-_ সংসার যার! করবে তাদের কথা আমি বলছি,-_যাঁরা। 
ত্যাগী তাদের কথা বলছি ন1। 

প্রীরামকৃ্১-ও সব তোমাদের কি কথা | যারা “সংসারে রর 
“সংসারে ধশ্ম” করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় 
তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আট কমে যায়, ক্রমে যত 
আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না_কেবল সেই আনন্দ খুঁজে 
খুঁজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ ! 
একবার ভগবানের আনন্দের আত্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটো- 
ছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায় । 

“চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,__সাত সমুদ্র ঘত নদী পুফরিণী 
সব ভরপুর! তবু সে জলখাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে 
না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হা ক'রে আছে! “বিনা স্বাতিকি 
জল সব ধুর! 


[ ছু” আনা মদ ও ছুদিক রাখা ] 


“বলে ছুদিক রাখবো । ছু'আনা মদ খেলে মানুষ ছুিক রাখতে চায় 
আর খুব মদ খেলে কি আর ছূর্দিক রাখা যায় ! 

“ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী- | 
কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে । (ঠাকুর কীর্ভনের সুরে বলিতেছেন) 
“আন্‌ লোকের আন্‌ কথা, কিছু ভাল ত লাগে না! তখন ঈশ্বরের জন্য 
প্রাগল হয়, টাঁকা-ফাকা কিছুই ভাল লাগে না!” 


২২২. ্রীত্রীরামরুফকথানৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫ ১২ই এপ্রিল 

ত্রেলোক্য--সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয় চাই । 
“পীচট। দান ধ্যান-_ 

ভ্রীরামকৃষ্ণ-__কি, আগে টাকা সঞ্চয় ক'রে তবে ঈশ্বর! আর 
দান ধ্যান দয়! কত ! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ 
--আর পাশের বাড়িতে থেতে পাচ্ছে না। তাদের ছুটি চাল দিতে 
কষ্ট হয়--অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে»_ 
'তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাচুক,_আমি আর আমার 
বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো । মুখে বলে সব্র্বজীবে দয়া ! 
এ পুগ্ুরীক বিদ্যানিধি, 
চৈতন্য দেবের ভক্ত । তিনি ত সংসারে ছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তার গলা পধ্যস্ত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটু 
খেত তা হ'লে আর সংসার করতে পারত না। 

ত্রেলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাষ্টার গিরিশকে জনাস্তিকে 
বলিতেছেন, “তা হ'লে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয় ।” 

গিরিশ-_তা৷ হ'লে আপনি য। লিখেছেন ওকথা ঠিক না ? 

ত্রেল্মেক্য-_কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি কি মানেন না? 
_- শ্রীরামকৃষ্ণ-_হয়_ কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়,__ ভগবানকে 

লাভ করে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না 

লাগে গায় ৮» তখন পাকাল মাছের মত থাকতে পারে । ঈশ্বর লাভের 
পর যে সংসার সে বিষ্ঠার সংসার । কামিনী-ক্ঞ্চন তাতে নাই, কেবল 
ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে,_-ঘরে ঘটি বাটিও 
আছে»হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা 
আসে এদের জন্যও ভাবি। 





মম গরিষ্ট্ে 
ঠান্কুর শ্রীরামক্কষ্ণ ও অবতারত্ব 


একজন ভক্ত (ভ্রৈলোক্যের প্রতি )_আপনার বইয়েতে দেখলাম 
আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম । 

ত্রলোক্য -তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন-_পুরীতে যখন 
অদ্বৈত ও অন্তান্' ভক্তেরা “তিনিই ভগবান” এই ব'লে গান করেছিলেন, 
গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন । ঈশ্বরের 
অনস্ত এশ্বর্ধ্য। ইনি যেমন বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। 'তা 
বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু এঁবর্্য নাই? 

গিরিশ ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের দারাংশ-যে মানুষ 
দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, 
গরুর ভুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার । গরুর শরীরের 
অন্য কিছু দরকার নাই ; হাত, পা কি শিং। 

ভ্রেলোক্য-_তার প্রেমছুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তিনিষে 
অনন্তশক্তি ! রি 

গিরিশ__-এ প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাড়ায়? 

ত্রেলোক্য-_যার শক্তি তিনি মনে করলে হয় ! সবই ঈশ্বরের শক্তি । 

গিরিশ-_-আর সব তার শক্তি বটে,-_কিন্তু অবিষ্া শক্তি । 

ত্রেলোক্য-_অবিদ্ভা কি জিনিস ! অবিষ্ভা বলে একটা জিনিস আছে 
নাকি? অবিদ্ধা একটি অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। 
তার প্রেম আমাদের পক্ষে খুব বটে। তার বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু ! 
কিন্তু এঁটি যে শেষ, এ কথা বললে তার সীম! করা হ'ল। 


২২৪. ্রীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ত্রৈলোক্য ও অন্থান্য ভজদের প্রতি )-হা হা, তা 
বটে। কিন্তু একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শু'ড়ির দোকানে 
কত মদ আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি! অনস্ত শক্তির খপরে 
আমাদের কাজ কি? | | 

গিরিশ (ভ্রেলোক্যের প্রতি )আপনি অবতার মানেন? 

ত্রেলোক্য- ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ । অনস্ত শক্তির 1087- 
£98696107, হয় না,হ'তে পারে না!- কোনও মানুষেই হ'তে 
পারে না। ) 

গিরিশ--ছেলেদের ব্রহ্মগোপাঁল* বলে সেবা করতে পারেন, মহা- 
পুরুধকে ঈশ্বর ব'লে কি পুজা করতে পারা যায় না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রেলোক্যের প্রতি )--অনম্ত ঢুকৃতে চাও কেন? 

তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গান্সান করি 
তা হ'লে হরিদার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? "আমি 
গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল” যতক্ষণ “আমি'টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদ বুদ্ধি। 
“আমি' গেলে কি রইল তা৷ কেউ জান্তে পারে না,__মুখে বল্তে পারে 
না। যু আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে 
আর বাদ বাকিটা ওথানে প্রকাশ হয়েছে, এ সব মুখে বলা যায় না। 
সচ্চিদানন্দ সাঁগর !--তার ভিতর “আমি? ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ 
যেন ঢুভীগ জল»--ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে একভাগ । ঘট 
ভেঙ্গে গেলে-_এক জল-_তাও বলবার যো নাঈ !--কে বলবে ? 

বিচারাস্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ__তুমি ত আনন্দে আছ? 

ভ্রেলোক্য-_কৈ এখান থেকে উঠলেই আবাঁর যেমন তেমনি হ'য়ে 
যাব! এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে। 


ৃ  শ্ীরামক্ বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২. | 
ভ্রীরামক্চ_ জুত্তো পরা থাকলে, কাটা বনে তার ভয় নাই। 

ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য” এই বোধ থাকলে কামিনী-কাঞ্চনে আর 
ভয় নাই । | 
ত্রেলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়। গেলেন। 


প্রীরামকৃষ্ণ ত্রেলোক্যের ও তাহার মতাবলম্বী লোকদিগের অবস্থা, ভক্তু- 
দের নিকট বর্ণনা করিতেছেন । রাত নয়ট। হইল। 


[ অবতারকে কি সকলে চিনিতে পারে ? 1] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরিশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি )--এরা কি 
জানো! একটা পাতকুয়ার ব্যাং কখনও পুথিবী দেখে নাই ; পাত- 
কুয়াটি জানে ; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা পুথিবী আছে । 

ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই “সংসার, সংসার" করছে। 

( গিরিশের প্রতি ) “ওদের সঙ্গে বকৃচো কেন? ছুইই নিয়ে আছে । 
ভগবানের আনন্দের আত্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে 
না। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ-স্থুখ বোঝান যায়? বিষয়ীরা যে 
ঈশ্বর ঈশ্বর করে, সে শোনা কথা । যেমন খুড়ী জেগীরা কৌদল করে, 
তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, “আমার ঈশ্বর 
আছেন, “তোর ঈশ্বরের দিব্য |. | 

“তা হোক । ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখগ্ড 
সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে ? রামচন্দ্রকে বারজন খষি কেবল জানতে 
পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে নাঁ। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে ৮ 
কেউ সাধু ভাবে ;_ছু'ঢার জন অবতার ব'লে ধরতে পারে । 

“যার যেমন পুঁজি-_জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু 

তার চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা । আমায় বলবি, 
 ৩য়--১৫ 


২২৬ রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-৩য় ভাগ [ ১৮৮৫১ ১২ই এপ্রিন 


কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। 
চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাঁছে গেল । সে নেড়ে চেড়ে দেখে 
বললে__ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি ! চাকরটি বললে, ভাই 
আঁর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও । সে বললে, আমি বাজার দরের 
চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর! 
তখন হাস্‌তে হাস্তে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয় 
বেগুনওয়াল। নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বললে, 
আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি! 
“বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। 
ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুজি 
একটু বেশী,_দেখি ও কি বলে। চাঁকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 
ওহে এটি নেবে 1 কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হা জিনিসটা 
ভাল, 'এতে বেশ গয়না হ'তে পারে )তা ভাই আমি নয়শো টাক 
দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে 
যাই ; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই আর কিছু 
বলেঃ না ; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি; নয়শো টাকার 
বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে 
মনিবের কাছে হাসতে হানতে ফিরে গেল আর বললে মে। 
কাপড়ওয়াল। বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে 
পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজ।র দরের চেয়ে বেশী ব'লে 
ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরীর 
কাছে যাও-সে কি বলে দেখা যাকু। চাঁকরটি জন্ুরীর কাছে এল। 
জুরী একটু দেখেই একবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৭ 
[... [উশ্বরকোটি ও জীবকোটি - 


“সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে, 
সব বন্ধ'_ছাদের ফুটে। দিয়ে একটু আলো! আসছে । মাথার উপর ছাদ 
থাকলে কি ূর্য্যকে দেখা যায়? একটু আলে! এলে কি হবে? 
কামিনী- কাঞ্চন: ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি নূর্ঘযকে দেখা যায় ! 
সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে! 

“অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাকা জায়গায় বেড়াচ্ছে। তারা 
কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না, বন্দী হয় না। তাদের “আমি মোটা 
“আমি” নয়-_সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, 
সংসারী লোকদের 'আমি'_যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ; 
বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির “'আমি' পাতল৷ 
আমি । এ আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ধবদা দেখা যাঁয়। যেমন 
একজন লোক পীচিলের একপাশে দীড়িয়ে আছে, _পাঁচিলের 
দ্ুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে 
গাচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হ'লে আনাগোনাও 
হয়। অবতারাদির 'আমি” এ ফোকরওয়ালা পাচিল। পাঁচিলের 
এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায় ;__ এর মানে, দেহধারণ করলেও 
তারা সব্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের 
ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হ'লে আনাগোনা 
করতে পারে ; সমাধিশ্থ হ'লেও আবার নেমে আসতে পারে ।” 

ভক্তের৷ অবাক্‌ হইয়া অবতারতন্ত্ শুনিতে লাগিলেন । 


পঞ্চদশ খণ্ড 
্রীরামকৃ্ণ কলিকাতায় বন্ু-বলরাম মন্দিরে. 


প্রথা গরিচ্থো 
নারজ্্র 9 হাজের! মহাশয় 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে রসিয] 
আছেন। সহাস্ত বদন।. ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন 
মাষ্টার, তবনাথ, পূর্ণ, পণ্ট, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ 
ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। 
_ আজ শনিবার__বেলা ৩টা-_বৈশাখ কৃষণাদশমী ৯ই মেঃ ১৮৮৫ । 

বলরাম বাড়িতে নাই, শরীর অসুস্থ থাকাতে, যুঙ্গেরে জলবায়ু 
পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্োষ্ঠা। কন্যা ( এখন ব্বরগগতা ) ঠাকুর 
ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিরাছেন। ঠাকুর 
খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। 

ঠাকুর মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি বল, আমি 
কি উদার?” ভবনাথ সহাস্তে বলিতেছেন, “উনি আর কি বলবেন, চ্‌প 
ক'রে থাকবেন !” 

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা 
ছুই একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্র ভাল লাগিয়াছে। তিনি 
গায়ককে বলিলেন, “আবার গাও । | 

শ্রীরামকৃষ্ণ থাক থাক, আর. কাজ নাই, পয়সা কোথায়? 
( নরেন্দ্ের প্রতি ) তুই ত বল্লি! 


চ. 





২ ীরামকফ কলিকাতায় বু-বলযাম মন্দিরে. ২২৯ 
তক্ত সহান্তে ্)- অহ, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে ; আপনি 
তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন__( সকলের হাস্য )। 
প্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিয়া )_-ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে । 

হাজরার অহস্কারের কথা উঠিল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের 
কাঁলীবাটা ত্যাগ করিয়া হাজারার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল । 

নরেন্দ্র হাজরা এখন মান্ছে, তার অহঙ্কার হয়েছিল । 

প্রীরামকৃঞ্ণ--ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার 
আসবার জন্য ওরূপ কথা বলছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল 
বলে “হাজরা খুব লোক ।' 

নরেন্দ্র এখনও বলি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--কেন ? এত সব শুনলি। 

নরেন্দ্র দৌষ একটুঃ_কিন্তু গুণ অনেকটা 

শ্রীরামকৃষ্ণ__নিষ্ঠা আছে বটে। 

“সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না, কিন্তু 
পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গৌঁসাই 
এসেছিল, অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরাত্রি ছু'রাত্রি থাকে। 
আমি যত্ব ক'রে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, খাজাঞ্চির 
কাছে ওকে পাঠাও? । এ কথার মানে এই যে, ছুধটুধ পাছে চায়, 
তা হ'লে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম,-তবে 
রে শাল! ! গৌসাই ব'লে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে 
থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড ক'রে-এখন একটু জপ ক'রে 
এত অহঙ্কার হয়েছে ! লজ্জা করে না! 

“সত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে 
তফাৎ করে। সত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছেঃ রজো গুণকে 


২৩০ রীপ্ীরামকৃষ্চকথামূত-_ওম ভাগ. [১৮৮৫৯ ৯ই মে 


লাল রঙের সঙ্গে, আর তমোগুণকে কাল রঙের সঙ্গে। আমি একদিন 
হাঁজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বলো কার কত সত্তবগুণ হয়েছে। 
সে বল্‌লে, 'নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার একটাক1 ছুই আন।।” 
জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও 
লালুচে মারছে, তোমীর বার আনা । ( সকলের হাস্ত )। 

“দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো । আবার ওরই ভিতর থেকে 
দালালীর চেষ্টা করতো ! বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেন? আছে--সেই 
দেন] শুধতে হবে । রাধুনী বাযুনদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের 
সঙ্গে আমরা কি কথা কই !” 


[ কামন] ঈশ্বর লাভের বিদ্ব-_ঈশ্বর বালকস্বভাঁব ] 


* «কি জান, একটু কামন! থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ের 
সুষম! গতি ! ছুঁচে সৃতা! পরাচ্ছ-_কিন্তু সুতার ভিভর একটু আস থাকলে 
ছুঁচের ভেতর প্রবেশ করবে না। 

“ত্রিশ বছর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে 
ঘুটের ভাবর! দিতে হয় । না হ'লে শুধু ওষধে আরাম হয় না। 

“কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। 
তবে একটি কথা আছে- ঈশ্বরের কৃপা হ'লে, ঈশ্বরের দয়া হ'লে, 
একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে । যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, 
হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষাণ আলো! হয়ে যায়! 

“গরীবের ছেলে বড় মানুষের চোখে «২ গেছে । তার মেয়ের 
সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে । অমনি গাড়িঘোড়া, দাসদাসী, পোষাক 
আর্সবাব, বাড়ি সব হয়ে গেল !” 

একজন ভক্ত-_মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়? 


শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বসু-বলরাম মন্দিরে ২৩১ 


শ্রীরামকুষ্*-_ ঈশ্বর বালকম্বভাব | যেমন কোনও ছেলে কৌচড়ে রত্ব 
লয়ে বসে আছে। কত লোক রাস্ত৷ দিয়ে চলে যাচ্ছে । অনেকে 
তার কাছে রত্ব চাচ্ছে। কিন্তুমে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে 
বলে, না আমি দেব না। আবার হয়ত যে চাঁয়নিঃ চলে যাচ্ছে, পেছনে 
পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে ! 


[ ত্যাগ্__তবে ঈশ্বর লাভ-_পুর্ব্কথা _সেজোবাবুর ভাব ] 


প্রীরামকৃষ্ণ--ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 

“আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি, আমার ভাবের 
লোক । খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে 
পারবে । আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়! 

“একটা ভূত সঙ্গী খুজছিল । শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে 
ভূত হয়। ভূতটা, যেই দ্যাখে কেউ শনি মঙ্গলবারে এ রকম ক'রে 
মর্ছে+ অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হ'ল। 
কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাড়িয়ে উঠেছে । হয় তো ছাদ 
থেকে প'ড়ে অজ্জান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে। 

«মেজো বাবুর ভাব হ'ল। সব্ধদাই মাতালের মত থাকে- কোনও 
কাজ করতে পারে নাঁ। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে 
কে? ছোট ভট্চাজি নিশ্চয় কোনও তুক করেছে! 

[ নরেন্দ্রের বেঁহুস হওয়া--গুরুশিষ্যের ছুটি গল্প ] 

“নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুস হয়ে 
গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন 
করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গে ! 
আমার", আমার? করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 


এ. জপ টিন 


এগুরু পিকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই অ মার সঙ্গে চ'লে আয়।, 





ৃ ্ বললে, কু, এরা আমায় এত মব ভালবাসে--আমার বাপ, 
_ আমার মা, আমার সত্ী-এদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাব । গুরু বল্লেন, 
. তুই “আমার” আমার করছিস বটে, আর বলছিস ওরা ভাঁলবাে, কিনতু 
_ ওসবভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে, দিচ্ছি, সেইটি করিস, 
তাহ'লে বুঝ বি সত্য ভালবাসে কি না! এই ব 'লে একটা ওষধের বড়ি 
তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হ'য়ে যাবি! তোর 
জ্ৰান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তার পর আমি গেলে তোর 
ক্রমে ক্রমে পূর্রবাবস্থা হবে। 
«শিত্ুটি ঠিক এরূপ করলে । বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। 
॥, স্ত্রী, সকলে আছড়া-পিছড়ি ক'রে কাদছে। এমন সময় একটি 
ব্রাহ্মণ এসে বল্লে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্লে, এ ছেলেটি 
মারা গেছে। ব্রাঙ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এত 
মরে নাই । আমি একটি ওষধ দিচ্ছি খেলেই সেরে যাবে! বাড়ির 
সকলে তখন যেন হাতে ব্বর্গ পেলে । তখন ব্রাহ্মণ বল্লেন, তবে একটি 
কথ! আছে। ওঁষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে 
হবে। যিনি আগে খাবেন, ভার কিন্তু মুত্যু হবে। এর ত অনেক 
আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা 
_কিন্ত্রী এরা খুব কাদছেন, এরা অবশ্য পারেন। 
“তখন তারা সব কান্না থামিয়ে, চুপ ক'রে রইল । মা বল্লেন, তাই 
ত এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সখ দেখবে শুনবে, এই ব'লে 
ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই ব'লে কাদছিল-_-“দির্দি গো আমার 
কি হ'লো গো!” সে বললে, তাই ত, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে । আমার 


ছুটি তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে- আমি যদি যাই এদের কে দেখ.বে | 





কচ কলিকাতায় বহু-বলরা নিযে রঃ ং ২৩ 


শব, স্ব দেখছিল শুন্ছিল। সে তখন দীড়িয়ে উঠে পড়ল) টু 
আর বল্লে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। ( সকলের হান্ত)। 

«আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত করে,ওর 
জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিল্পটি হঠযোগ করতো। গুরু + 
তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খ্ব 
কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগী ঘরে বসে 
আছে--একে বেঁকে, আড়ষ্ট হ'য়ে। সববাই বুঝতে পারলে, তার 
প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাদছে, “গগো আমাদের কি 
হ'লো গো-ওগো তুমি আমাদের কি ক'রে গেলে গো- ওগো দিদি 
গো, এমন হবে তা জানতাম না গো! এ দিকে আত্মীয় বন্ধুরা* খাট 
এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে । 

«এখন একটি গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে 
সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি 
কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাট কাটতে লাগলো । স্ত্রী অস্থির হ'য়ে 
কাদছিল, সে ছুম্‌ দুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাদতে 
কাদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হয়েছে গো! তারা বললে, 
ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাট কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো 
অমন কর্ম করো না গো।_ আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। 
আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ 
করতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো) ওর যা হবার 
তা তে হয়ে গেছে-হাত প1 ওর কেটে দাও ! তখন হঠযোগী দাড়িয়ে 
পড়ল। তার তখন ওঁধধের ঝৌঁক চলে গেছে। দীড়িয়ে বল্ছে, 
“তবে রে শালী, আমার হাত প| কাটবে ।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে 
গুরুর সঙ্গে চলে গেল। ( সকলের হাস্ত )। 





২৩৪. ভীপ্রীরামকষ্কথাম্ৃত_ওয় ভাগ. [৯৮৮৫৯ইমে 
“আনেকে ঢং কারে শোক করে । কাদতে হবে জেনে আগে নং 
খোলে আর আর গহন! সব খোলে? খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে 
রেখে দেয়। তার পর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাদে, "ওগো! দিদিগো, 


আমার কি হলো গে! !? 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্রে 
অবতার সম্বন্ধে শ্রারামকষ্চ সুখে 
ননেক্দাদির বিঢার 
নরেন্দ্র 0:০০£ ( প্রমাণ) না হ'লে কেমন করে বিশ্বীান করি ষেঃ 
ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন। 
গিরিশ- বিশ্বাসই ৪৮000191)6 [070০1 ( যথেষ্ট প্রমাণ )। এই 
জিনিসটা! এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ । 
একজন ভক্ত-17%09778] ০:10 ( বহির্জগৎ ) বাহিরে আছে 
[1:1199072)97 ( দার্শনিকরা ) কেউ [0০৮০ করতে পেরেছে? তবে 
বলেছে 17591961919 91191 ( বিশ্বাস )। | 
গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি )_তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস 
করবে না! হয়ত বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছি, 
ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড । 
[ দেবতারা অমর এই কথা উঠিল ] 
 নরেন্দ্র-_তার প্রমাণ কই? রঃ 
গিরিশ__তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বী করবে না ! 
নরেন্দ্র অমর, [98,8৮ ৪.8০5তে ছিল প্রুফ চাই । 
মণি পণ্ট,কে কি বলিতেছেন। 


নরক ইনার, বনু বলরাম হিতে রা ২ ২০7 


পল্টু (নরেন্্রের প্রতি, সহান্তে )-_অনাদি কি দরকার ? অমর টি 
হ'তে গেলে অনস্ত হওয়! দরকার | 

শ্রীরামকু্ণ ( স্হাস্তে )_ নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পণ্ট, ডেপুটির 
ছেলে। ( সকলের হাস্ত )। 

সকলে একটু চুপ করিয়া! আছেন । 

যোগীন ( গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্তে )__-নরেন্দ্ের কথ! ইনি 
(ঠাকুর ) আর লন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, (সহান্তে)_ আমি একদিন বল্ছিলাম, চাতক আকাশের 
জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও. 
থায়। তখন মাকে বললুম, মা, এ সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! 
ভারী ভাবনা হ'ল । একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে । ঘরের ভিতর 
কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে ব'লে উঠল, "এ! এ!" আমি বললাম, 
কি? ও বললে, “এ চাতক ! এ চাতক ! দেখি কতক গুলো চামচিকে £ 
সেই থেকে ওর কথা আর লই না। ( সকলের হাস্ত )। 


[ ঈশ্বর-রূপ দর্শন কি মনের ভুল ?] 


শ্রীরামকৃষ্*- যদ মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের 
রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল । তখন অবাক্‌ হ'য়ে ওকে বললাম, কথ! 
কয় যে রে! নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাদতে 
লাগলাম ! বললাম, মা একি হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন 
কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে_ চৈতন্য- অখণ্ড চৈতন্া-_ 
চৈতন্যময় রূপ । আর বললে, «এ সব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি 
মিথ্যা হবে ॥ তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস ক'রে 
দিছলি! তুই আর আসিস্‌ নাই !' 


টু ১৮৮৫, ৯ মে 





্ রে [ নি ্ীরামক_ শান্ত ও মি বম এগ 1 
আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেক্ত্র বিচার করিতেছেন! 
নরেন্দ্র বয়স এখন ২২ বগুসর চার মাপ হইবে। 

নরেন্র ( গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে )- শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন 
ক'রে করি! মহানির্র্ধাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মাজ্ঞান না হ'লে নরক 

হবে। আবার বলে, পার্ব্তীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! 
মহ্সংহিতায় মনু লিখছেন মন্ুর কথা। 719398 লিখছেন 
[6769980%, তারই নিজের মৃত্যুর কথা বন! 

“সাংখ্য দর্শন বলছেন, ঈশ্বরাসিদ্ধেত' | ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ 
করবার যো নাই । আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য । 

“তা বলে এ সব নাই, বলছি না! বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে 
দাও ! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে । এখন কোনটা 
লব? ড৮0165 1606 (শ্বেত আলো ) [২60 109971010-এর (লাল 
কাচের ) মধ্য দ্রিয়ে এলে লাল দেখায় । . (97:900 10)99181)-এর মধ্য 
দিয়ে এলে 2:9০ দেখায় 1” 

একজন ভক্ত-_গীতা ভগবান বলেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__গীতা৷ সব শাস্ত্রের সার । সন্্যাসীর কাছে আর কিছু 
না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে । 

একজন ভক্ত-_গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ! 

নরেন্দ্র-_শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন ৮ 

ঠাকুর প্রীরামকৃ্ণ অবাক হইয়া নরেক্দরেক্স এই কথ। শুনিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্₹-_-এ সব বেশ কথা হচ্ছে । 

“শাস্ত্রের ছুই রকম অর্থ-_ শব্দার্থ ও মন্মমার্থ। মন্্মার্থ টুকু লতে হয় ; 
যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি, 





1.5. আরাম কলিকাতায় বন-বলরাম মন্দিরে: | ২ রি 
দঃ লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শান হচ্ছে চিঠির 
কথ।; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা । আমি মার মুখের কথার সঙ্গে নী; 
সিললে কিছুই লই না” 

আবার অবতারের কথা উঠিল। 

নরেন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। তারপর তিনি কোথায় 
ঝুলচেন বা কি করছেন এ আমার দরকাঁর নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! 
অনস্ত অবতার ! 

“অনন্ত ব্রহ্মা “তনন্ত অবতার” শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্চ-হাতযোড় 
করিয়। নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, “আহা 1” 

মণি ভবনাথকে কি বলিতেছেন । 

ভবনাথ-_ইনি বলেন, “হাতি যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের 
ভিতর যেতে পারে কি না কেমন ক'রে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, 
অথচ তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হ'তে পারেন কি না কেমন কাকে, 
বিচারের দ্বারা বুঝব ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর গলার 
ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট পাটকেল খেয়ে ফেলে! 


তভীয় গরিচ্ঠ্ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও কন্ম-_তাহার প্রঙ্গাজ্ঞানর অনশ্থা 
ভক্ত ব্রাহ্মপমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম কর্তব্য । এ কর্ম 
ত্যাগ করলে হবে না। 
গিরিশ_সুলভ সমাচারে এ রকম লিখেছে, দেখলম। কিন্তু 
ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্খা--তাই ক'রে উঠতে পারা যাঁয় না, 
“আবার অন্য কন ! 






১. উরামককষকথানথত ওর ভাগ [১৯৮৫ ৯ইমে : 
ক কউ ছাদিরা মাষটারের দিকে কা য়া নয়নের দ্বারা : 
ইত করিলেন, 'ও যা বলছে তাই ঠিক । ক 
মাষ্টার বুঝিলেন, কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। 
পূর্ণ আগিয়াছেন। 
শ্রীরামকুঞ্ণ*__কে তোমাকে খবর দিলে ! 
- পূর্ণ_ সারদা । 
ক্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রতি )--গগো একে 
€ পূর্ণকে ) একটু জলখাবার দাও ত। ক 
এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা 
ওুনিবৈন। নরেন্দ্র গাইতেছেন-__ 
গান--পরবত পাথার | 
ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্ভত বাজ। 
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল, 
ধন্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ। 
পীন_ সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে, 
*“ বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে। 
গীন-_-বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তারে কেন ডাক না; 
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ ভবঘোরে মজি, একি বিডৃম্বনা। 
এ ধন জন, না রবে হেন তারে যেন ভুল না, 
ছাঁড়ি অসার, ভজহ সা'রঃ যাবে ভব স্াতনা। 
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা ; 
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণ।। 
যদি এ ভবে পার হবে, ছাঁড় বিষয় বাসনা ; 
সঈপিয়ে তনু হৃদয় মন, তার কর সাধনা । 








পণ্ট __দেখিলে €তামার রা অতুল প্রেম আননে, 
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শামনে । 
নরেন্দ্র নেই গানটি গাইতেছেন-_ ী 
দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, 
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে । 
অরুণ উদয়ে আধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে, 
তেমান দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে, 
ভকত হ্বদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্তবনে । 
' তোমারি করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, 
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে ? 
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে, 
যায় যদি যাক্‌ প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে । 
মাষ্টারের অন্থুরোধে আবার গাইতেছেন। মাষ্টার ও ভক্তের! 
ঘমনেকে হাত যোড় করিয়া গান শুনিতেছেন । 
গীন--হরি রস মদির! পিয়ে মন মানস মাত রে। 
একবার লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলে কীদ রে। 
( গতি কর কর বলে )।. 
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও বে, 
নাচ হরি বলে ছু বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে। 
( লোকের দ্বারে দ্বারে )। 
হরি প্রেমানন্দরসে অন্ুরদিন ভাস রে, ূ 
গাও হরিনাম, হও পর্ণ কাম, নীচ বাসন! নাশ রে ॥ 


তা 


২৪০ |  আগাককথাযত- ভাগ ৮ ৯ই'মে 


 খান_চিন্তয মম মানস হরি চিদঘন বা ী . 
শাঁন__চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার । 
 শান--গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে, . 
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে 
ধুপ মলয়ানিল, পবন চামর করে 
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে । 
কেমন আরতি হে ভবখগুন তব আরতি, 
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥ 
গীন__সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরগনে, চিত্ত সমাধান কর রে। 
'নারা'ণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন__ 
এস মা এস মা, ও ্বদয়-রমা, পরাণ পুতলী গো। 
হৃদয় আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো ॥ 
,আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, + 
জান ম! জননী কি ছুখ পেয়ে, 
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে, 
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী ॥ 


ধা 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে তীহার ব্রহ্গজ্ঞানের অবস্থা 


নরেন্দ্র নিজের মনে গাঁন গাইতেছেন__ 

নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি। 

তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিক্লিগুহাবাসী ॥ 
সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। 
নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটি গাইতেছেন-_ 

হরি রস মদিবা পিয়ে মম মানস মাতরে। 


পপি শিশপশিশিপাটি শপে 


লাম কলিকাতায় ব বন্থ-বলরাম মন্দিরে | ২৪১ ৃ 


শীরামকৃফণ ভাবাবিষ্ট 1 উত্তরাস্থ্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া 
পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তের! দিকে 
উপবিষ্ট । | 

ভাবাবিষ্ট হইয়! ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর 
বলিতেছেন_-“এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি? তুই কিগাঁট্রি 
বেঁধে বাস! পাঁকড়ে সব ঠিক করে এলি 1” র -. 

ঠাকুর কি বলিতেছেন, মা তুই কি এলি? ঠাকুর আর মাকি 
অভেদ ? | | .. 

“এখন আমার কারুকে ভাল লাগছে না । 

“ম1 গান কেন শুনব ? ওতে ত মন খানিকটা বাইরে চলে যাবে 

ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্য জ্ঞান লাভ করিতেছেন । ভক্তদের 
দিকে তাকাইয়! বলিতেছেন, “আগে কই মাছ জীইয়ে রাখ! দেখে আশ্চর্য্য 
হ'তুম, মনে করৃতুম এর কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! 
অবস্থা যখন বদলাতে লাগল তখন দেখি, যে শরীরগুলে। খোল মাত্র ! 
থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না ।” 

ভবনাথ--তবে মানুষ হিংসা! করা যায় !-_মেরে ফেলা যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ- হা, এ অবস্থায় হতে পারে *। সে অবস্থা সকলের 
হয় না ।-ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা । | 

“ছুই এক গাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে ! 

“ঈশ্বরেতে বিদ্যা অবিদ্া ছুই আছে । এই বিদ্ভা মায়া ঈশ্বরের 
দিকে লয়ে যায়, অবিষ্তা মায়। ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাৎ ক'রে লয়ে 
যায়! বিদ্ার খেলা-জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় 
করলে ঈশ্বরের কাছে পৌছান যায়। 
» ন্‌ হন্যতে তে হন্তমানে শরীরে । 1 গীত1--২।২০ 
৩য়--১৬ 


২৪২: উরুর ভাগ [১০৮৫ উই 
«আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর- ত্রক্মজ্ঞান! এ অবস্থায় ঠিক বোধ 
হচ্েঠিক দেখছি_তিনিই সব হয়েছেন ! ত্যজ্য গ্রাহ থাকে না! 
কারু উপর রাগ করবার যো থাকে না । 

প্গাড়ি করে যাচ্চি-_বারান্দার উপর দাড়িয়ে রয়েছে দেখলাম 

ছুই বেশ্ট। ! দেখলাম সাক্ষা ভগ্বতী _ দেখে প্রণাম করলাম! 
২ প্যখন এই অবস্থা প্রথম হ'ল, তখন মা কালীকে পুজা করতে 
বা ভোগ দিতে আর পারলাদ না। হলধারী আর হাদে বললে, 
খান্তাপ্তী বলেছে, ভ্্চাজ্জি ভোগ দিবেন না তো কি করবেন? 
আমি কুবাক্য বলেছে শুনে কেবল হাসতে লাগলাম, একটুও রাগ 
হ'ল না। 

«এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও । 
সাধু একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক 
আলাগী 'সাধুর সঙ্গে দেখা হল। সে বল্লে তুমি যে ঘুরে ঘুরে 
আমোদ ক'রে বেড়াচ্চো, তগ্লিতল্লা কই? সেগুলি তো চুরি করে লয়ে 
যাঁয় নাই ? প্রথম সাধু বল্লে, 'না মহারাজ, আগে বাসা পাক্ড়ে 
গট্রি-ওট্রি ঠিকঠাক ক'রে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে তবে সহরের রং 
দেখে বেড়াচ্চি ৮ ( সকলের হাস্ত )। 

_ ভবনাথ__এ খুব উচু কথা । 

মনি ( স্গত )- ব্রক্গজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর 
নীচে নামা ! ভু 

প্রীরামকৃঞ্চ ( মাষ্টারাদির প্রতি )_ ব্রন্ষপ্ঞান কি সহজে হয় গা? 
মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিশ্তুকে বলেছিল, তুমি আমায় মন 
দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি । ্যাংট। বলতো, “আরে মণ 


বিলাতে নাহি ! 





 ীাম্ষ্চ কলিকাতায় বন্ুবলরাম মির তু ৪৩ 
র্‌ ১ 1ভা? 1) ৮0০ ৮59] চাও ] 
“এ অবস্থায় কেবল হরি কথা ভাল লাগে, আর ভক্তসঙ্গ । 

(রামের প্রতি )--“তুমি ত ডাক্তার,-_-ষখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে 
এক হয়ে যাবে তখনই তো৷ কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে 
বাহিরে ঈশ্বর । সে দেখবে তিনিই দেহ মন প্রাণ আতু। ! 

মণি (স্বগত )--498110)1901020 1 এ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রন্মজ্ঞানের অবস্থা ! মনের নাশ হ'লেই হয়। মনের 
নাশ হ'লেই “অহং, নাশ,--যেটা “আমি' আমি” করছে। এটি ভক্তি 
পথেও হয়, আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয় । এনেতি' “নেতি, 
অর্থাৎ “এ সব, মায়! স্বপ্পব, এই বিচার জ্ঞানীর! করে। এই জগৎ 
এনেতি” “নেতি'-মায়া । জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি 
জীব--“আমি" ঘট মধ্যে রয়েছে ! 

“মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সুর্যের প্রতিবিশ্ব 
হয়েছে । কটা স্থর্য্য দেখা যাচ্ছে?” 

ভক্ত-_দশট। প্রতিবিশ্ব। আর একটা সত্য সূর্য্য তো আছে। 

শ্রীরামকুঝ্ক-_মনে কর, একট ঘট ভেঙ্গে দিলে, এখন কটা স্র্য্য 
দেখা যায়? 

ভক্ত- নয়টা ; একটা! সত্য সূধ্য তো৷ আছেই । 
শ্রীরামকৃ্ণ-_আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল, কটা সূর্য্য দেখা 
যাবে? 

ভক্ত-_-একটা প্রতিবিস্ব সূষ্্য ৷ একটা সত্য সূর্য্য তো আছেই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরিশের প্রতি )-_-শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে। 

গিরিশ- আজ্ঞা, এ সত্য সৃয্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে 


একথাম্বত--ওয় ভাগ .। [১৮ ই ্ 





তাই আছে! প্রতিবি্ব সূর্য্য না থাকলে সত্যন্ধ্য আছে কি ক'রে 
জানবে! সমাধিস্থ হ'লে অহং তত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যাক্তি নেমে 
এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না! 


শ্রীরামকফের ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গীকার 
অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয় গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক 
জলিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভক্তজন পরিবৃত হই] 
আছেন । ভাবে বলিতেছেন-_ 

"এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলছি,_-আস্তরিক 
ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হুবে! যে ব্যাকুল, 
ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। 

“এখানকার যারা লোক ( অন্তরঙ্গ ভক্তের ) তারা সব জুটে গেছে। 
আর সব এখন যারা যাবে তার! বাহিরের লোক । তারাও এখন মাঝে 
মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, এই ক'রো, এই রকম করে 
ঈশ্বরকে ডাকো) 

[ ঈশ্বরই ওুরু-_জীবের একমাত্র মুক্তির উপায় ] 

“কেন ঈশ্বরের দিকে ( জীবের ) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তার 

( মহাঁমায়ার ) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা 


বেশী। (সকলের হাস্ত )। 
“নারদকে রাম বললেন, নারদ আমি তোমার স্তবে বড় গ্রসন্ন 
হয়েছি; আমার কাছে কিছু বর লও! নারদ বল্লেন, রাম ! তোমার 


রাম কলিকাতায় বনু-বলরাম মন্দিরে পি ২৪৫ . 


গাদপননে যেন আমার শুদ্ধ! ভক্তি হয়, আর যেন তোমার তুবন- “মোহিনী 
মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, তথাস্ত, আর কিছু বর লও! 
নারদ বললেন, রাম আর কিছু বর চাই ন!। 

“এই ভুবন- -মোহিনী মায়ায় সকলে মধ | ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন 
তিনিও মুষ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেদে েডিয়ছিলেন সম 
'পঞ্চভুতের কণীদে ব্রন্ধ পড়ে কাদে । 3 

“তবে একটি কথা আছে,- ঈশ্বর মনে করলেই ম়্জ হন?” 

ভবনাথ--00%:0 ( রেলের গাড়ির) নিজে ইচ্ছ৷ ক'রে রেলের 
গাড়ির ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে 
পড়তে পারে ! 

প্রীরামকৃষ্ণ__ঈশ্বরকোটি-_-যেমন অবতারাদি_-মনে করলেই মুক্ত 
হ'তে পারে। যারা জীবকোটি তারা পারে না। জীবরা কামিনী- 
কাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার জানালা, ইস্কুরু (9০০% ) দিয়ে আটা, 
বেরুবে কেমন করে ? 

ভবনাথ ( সহাস্তে )-_ যেমন রেলের 910. 01888 70088590০71 
( তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর ) চাবিবন্ধ, বেরুবার যে! নাই ! 

গিরিশ-__জীব যদি এরূপ আষ্টে পুষ্ঠে বদ্ধ, তার এখন উপায়? 

স্রীরামকৃষ্চ-_তবে গুরুরূপ হ'য়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন 
করেন তাহ'লে আর ভয় নাই। 

ঠাকুর কি ইঙ্তিত করিতেছেন যে তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ 
ছেদন করতে দেহ ধারণ ক'রে, গুরুরূপ হ'য়ে, এসেছেন ! 


শু বোড়শ খণ্ড রা 
প্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে 
গ্রথম গরিচ্থেদে 
ূ শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটিতে 


& 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাহার নীচের বৈঠক- 
খানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন । সহাস্য বদন । 
ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। 

আজ শনিবার জ্যৈষ্ঠ শুরাদশমী তিথি । ২৩শে মে, ১৮৮৫, বেলা 
প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত মহিমা! বসিয়া আছেন। 
বামপার্খে মাষ্টার, চারিপার্খে__পণ্টংভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন । 
জ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের খবর লইতেছেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_ছোট নরেন আসে নাই ? 

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

শ্রীরামকৃষ্*--সে আসে নাই? 

মা্টার- আজ্ঞা ? 

শ্রীরামকৃষ্চ_-কিশোরী 1-গিরিশ ঘোষ আসবে না1--নরেক্দ্ 
আসবে না? 

নরেন্দ্র কিয় পরে আসিয়া প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )-কেদার । চাটুয্যে) থাকলে বেশ 
হতো ! গিরিশ ঘোষের সঙ্গে খুব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্তে ) 
সেও এ বলে (অবতার বলে )। 

ঘরে কীর্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে । কীর্তনীয়া বন্ধাঞ্জলি 
হইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, আজ্ঞ। করেন ত গান আরম্ত হয়। 


: জীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে ভক্তদজে ২৪৭ 
রর বলিতেছেন, একটু জল খাবো। নি 
জল পাঁন করিয়া মশলার বেটুয়! হইতে কিছু মশলা লইলেন & 
মাষ্টারকে বেটুয়াটি বন্ধ করিতে বলিলেন। | 

কীর্তন হইতেছে । খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে । 
গৌরচক্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে একেবারে সমাধিস্থ । কাছে নিত্যগোপাল 
ছিলেন, তাহার কোলে পা ছড়াইয়া দ্রিলেন। নিত্যগোপালও ভাবে 
কাদিতেছেন। ভক্তের সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা 
একদৃষ্টে দেখিতেছেন । 
[ ০৪৪, 9৪9160%155 8770 00150615০. 10601650000. 

(009 4050189) 07০ ৪০] ৪170 079 ৯ 
09827093 ( জগৎ ) ] 

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন_-“নিত্য থেকে 
লীলা, লীলা! থেকে নিত্য । ( নিত্যগোপালের প্রতি ) তোর কি?” 

নিত্য (বিনীত ভাবে )- ছুইই ভালো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজিয়া বলিতেছেন+_-কেবল এমনটা কি? চোখ 
বুঁজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই! বারই নিত্য, তারই 
লীলা, ফারই লীলা তারই নিত্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )- তোমায় বাপু একবার বলি-_ 

মহিমাচরণ-_আজ্ঞা ছুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

প্রীরামকৃ্চ_ কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না, 
আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে । 

“উদ্ধব গোগীদের বলেছিলেন, তোমরা যাকে তোমাদের কৃষ্ণ বলছ, 
তিনি সর্ধভূতে আছেন, তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। 

“তাই বলি চোখ বুঁজলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই 1” 


২৪৮ ীরাসকষ্কথায়ত_উ ভাগ ১০ ২৩শে মে 


মহিমা__একটা জিজ্ঞাস্ত আছে। 
ভক্ত-_-এর এক কালে ত নির্ব্বাণ চাই? 


[ পূর্বাকথা--তোতার ত্রন্দন--15 11908, 
175 10700. 01 14091] 


ভ্রীরামকৃষ্ণ-_নির্র্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে 
যে, নিত্যকৃষ্ণ তার নিত্যভক্ত ! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম ! 

«যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে | নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত ৷ 
তুমিই ত বল গো, অন্তবর্বহির্যদিহরি-স্তপস| ততঃ কিম্‌ *__আর তোমায় 
ত ৰলেছি যে বিষু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর 
পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ 
আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা”! যখন গান করতুম ন্যাংটা 
কাদতো-_বলতো, “আরে কেয়া রে! দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে 
ফেলতো ! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি ) এইটে জেনে রেখো 
আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার 
পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল? দেখা দিবে । 

মুষলং কুলনাশনম্‌'। মুষল যত ঘসেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একটু 
সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যছ্ুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার 
জ্ঞান বিচার করো, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে-_ 


হুত্রি হরি হরিবোল ।” 


* অন্তর্িরধদি হরিত্তপদা। তত: কিমূ, নাস্তবহিরধদি হরিস্তপনা ততঃ কিম 
আরাধিতো যদি হরিত্তপলা তমঃ কিম্‌, নারাধিতো! যদি হরিস্তপন৷ তত কিমূ। 
বিরম বিরম ব্রহ্ষন্‌ কিং তপস্তা্থ বৎস, ত্র ত্রজ দ্বিজ শীগ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুমূ। 
লত লভ হরিভক্তিং নৈষবোক্তাং সুপক্কাম, ভব নিগড়নিবন্ধচ্ছেধনীং কর্তৃরীঞ্চ ॥ . 


4. 


শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে ২৪৯. 


উক্তেরা চুপ করিয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে 
মহিমাচরণকে বলিতেছেন,-_আপনার কি ভাল লাগে? 

মহিমা ( সহাস্তে )-_কিছুই না, আম ভাল লাগে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )__কি একলা একলা ? না, আপনিও খাবে 
সববাইকে একটু একটু দিবে? 

মহিম| ( সহাস্তে )- এতে! দেবার ইচ্ছা! নাই, একল!| হ'লেও হয়। 


' [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক ভাব ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ__কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি 
তিনি আর নাই? আমি নিত্য লীলা ছুইই লই। তাঁকে লাভ কণ্পলে 
জানতে পারা যায়, তিনি স্বরাট তিনিই বিয়াটু। তিনিই অখণ্ড- 
সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন। 


[ শুধু শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা-_সাধন করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ] 


“সাধন। চাই-_শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্ভাসাগরকে 
_-অনেক পড়া আছে, কিন্তু স্তরে কি আছে দেখে নাই । ছেলেদের 
লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই । 
শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া 
জল, কিন্তু পাজি টিপলে এক ফৌটাও পড়ে না!” 

মহিমা-সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কে? 

শ্রীরামকৃ্ণ-_কেন তুমি ত বল সব স্বপ্নবও? 

“সম্মুখে সমুদ্র দেখে লক্ষণ ধন্থর্বাণ হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে 
বলেছিলেন, আমি বরুণকে বধ করবো, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় 
যেতে দিচ্ছে না) রাম বুঝালেন, লক্ষ্মণ এ যা কিছু দেখছে! এসব ত 


২৫০ রা নি  ামককথাধত ওর ভাগ সস ২৩শে মে 
বব, অনিত্য-_সমুদ্রও অনিত্য-__তোমার রাগও অনিতয। । মিথ্যাকে 


মিথ্যা বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা 1৮ ই 
মহিমাঁচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। 


[ কর্ধ্মযোগ না ভক্তিযোগ ?_-সৎগুরু কে 1] 


মহিমাঁচরণের সংসারে অনেক কাছ । আর তিনি একটি নৃতন স্কুল 
করিয়াছেন,--পরোপকারের জন্া | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন,__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমা প্রতি )_-শস্তু বললে-__আমার ইচ্ছ! যে এই 

টাকাগুলা সৎকর্ম ব্যয় করি, স্কুল ডিস্পে্সারী ক'রে দি, রাস্তা ঘাট 
ক'রে দ্ি। আমি বললাম নিফামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্ত নিষ্ষাম 
কক্ম করা বড় কঠিন,_কোন্‌ দিক দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর 
একটা! কথ! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন» 
তা হ'লে তার কাছে তুমি কি কতকগুলি স্কুল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল 
এই সব চাইবে? 

একজন ভক্ত _মহশিয় ! ংসারীদের উপায় কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ__সাধুসঙ্গ ; ঈশ্বরীয় কথা শোনা। 

“সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত । মাতাঁলকে 
চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ত্রুমে হস হয়। 

“আর সৎ গুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয় । সগুরুর লক্ষণ 
আছে। যে কামী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথ। 
শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যার সংপার অনিত্য বলে 
বৌধ' হয় নাই, সে পণ্তিতের কাছে উপদেশ লওয়। উচিত নয়। 
পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে 


রড 


শ্রীরামকৃষ, বামে বাটে ভক্তসঙ্গে ঃ 8 





“ছা, বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। ঘিনি রসম্বরূপ, তাঁকে 
নীরদ বলেছিল ! যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাটাতে এক 
গোয়াল ঘোড়া আছে ( সকলের হান্থ্য )। 


[ অজ্ঞান-_ আমি ও আমার-_জ্ঞান ও বিজ্ঞান ] 


৪ 


“সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে । সর্বদাই মনে করে, আমিই এই 
সব করছি। আর গৃহ পরিবার এ সব আমার । দীত ছরকুটে বলে, 
“এদের ( মাগ ছেলেদের ) কি হবে! আমি ন1 থাকলে এদের কি ক'রে 
চলবে । “আমার, স্ত্রী পরিবার কে দেখবে ? রাখাল বললে, আমার স্ত্রীর 
কি হবে!” 

হরমোহন-_-রাখাল এই কথা বললে? 

জ্রীরামকৃষ্ণ-_তা। বলবে না তে৷ কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার 
আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বললেন, রাম একি আশ্চর্য্য ! সাক্ষাৎ 
বশিষ্ঠদেব-_ তার পুত্রশোক হ'ল? রাম বললেন, ভাই, যার আছে জ্ঞান, 
তার আছে অজ্ঞান । ভাই! জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। | 

“যেমন কারু পায়ে একটি কাটা ফুটেছে, সে এ কাটাটি তোলবার 
জন্য আর একটি কাটা যোগাড় ক'রে আনে । তার পর কাটা দিয়ে 
কাটাটি তুলবার পর, ছুটি কাটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাটা তুলবার 
জন্য জ্ঞান-কাটা আহরণ করতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান ছুই কীটা 
ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ ক'রে 
তাকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তার সঙ্গে বিশেষদূপে আলাপ করতে 
হয়,--এরই নাম বিজ্ঞান। তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে 
বলেছিলেন- তুমি ত্রিগুণাতীত হও । 

“এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্তা বিষ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। 


$৫২. শরীত্ীরামরঞ্কথানৃত_ওয ভাগ [১৮৮৫ ২৩শে মে 
ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার,_-অর্থারথ বিবেক বৈরাগ্য। 
আবার তার নাম গুণ কীর্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব 
বি্ভামায়ার ভিতর। বিদ্তামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় গৈঠা, 
আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাত। 


[ সংসারী লোক ও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ছোকরা ] 


 পবিষয়ীর! মাতাল হ'য়ে আছে,__কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, ছু'স নাই) 
তাইতো ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও 
ঢোকে নাই । আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে । সংসারীদের 
ভিতর কাটা বাছতে বাছতে সব যায়, _মাছ পাওয়া যাঁয় না! 

“যেমন শিলে খেকো আম-_গঙ্গা জল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর 
সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না; ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে তবে কাটতে হয় 
অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে ।” 

রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ্রীযুক্ত বিহারী ভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে 
একটা থিয়জফিষ্ট আসিয়াছেন। মুখুয্েরা' আসিয়৷ ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলেন। উঠানে সংকীর্তনের আয়োজন হইয়াছে। যেই খোল 
বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তের গিয়! উঠানে বমিলেন। 

তবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে অশ্বিনীকে 
দেখাইয়া দিলেন। ছুজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। 
ঠাকুর অশ্বিনীকে বলিতেছেন, “এরই নাম আয়ে ।” 


সপ্তদশ খণ্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণ কাণ্ডেন, নরেন্দ্র গ্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্দিণেশ্বরে 


থম গরিচ্ট 
ঠাকুরের গলার অসুখের সূন্রপাত 


প্রীরামকৃষণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্পরিচিত ঘরে বিশ্রাম 
করিতেছেন । আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫, জৈযৈ্ঠ শুরু গ্রতিপদ, 
জ্যেষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি । বেলা তিনটা । ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর 
ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন । 

গণ্ডিতজী মেঝের উপর মাছুরে বসিয়া আছেন। একটি শোকাতুরা! 
্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও, 
আছেন। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি । 
অখিল বাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাহার সঙ্গে একটি আসামী 
ছোক্‌রা। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অসুস্থ আছেন। গলায় বিচি হইয়া সন্দির 
ভাব। গল!র অসুখের এই প্রথম মৃত্রপাত। 

বড় গরম পড়াতে মাষ্টারেরও শরীর অসুস্থ । ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন 
করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। 

শ্্রীরামকৃ্ণ--এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেটি ! তুমি কেমন আছ? 

মাষ্টার__আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় গরম পড়েছে! একটু একটু বরফ খেয়ো। 
আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুলপি বরফ-_ 
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এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বিচি হয়েছে। খযারে 


এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই । 
“মাকে বলেছি, মা! ভাল ক'রে দাও, আর নর খাব না। 


“তার পর আবার বলেছি, বরফ খাব না। 
[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্য কথা-_তাহার জ্ঞানী ও ভক্তের আবস্থা ] 


“মাকে যেকালে বলেছি খাব না” আর খাওয়! হবে না। তবে এমন 
হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাব না। এখন 
একদিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি। | 

' কিন্ত জেনে শুনে হবার যো নাই। সেদিন গাড় নিয়ে এক 
জনকে বউতলার দিকে আসতে বললুম । এখন সে বাহে গিছল, তাই 
আর একজন নিয়ে এসেছিল। আমি বাহে ক'রে এসে দেখি যে, আর 
একজন গাড়ু নিয়ে দাড়িয়ে আছে। সে গাড়,র জল নিতে পারলুম না। 
কি করি? মাটি দিয়ে দাড়িয়ে রইলুম-যতক্ষণ না সে এসে জল দিলে। 

“মার পাদপন্ধে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন 
বলতে লাগলাম, “মা ! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; 
এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম ; এই লও তোমার পাপ, 
এই লও তোমার পুণ্য ; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ ; 
--আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' কিন্তু এই লও তোমার সত্য, এই লও 
তোমার মিথ্য।_এ কথা বলতে পারলাম না।” | 

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হাগা, খাব কি?” 

মাষ্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, “আজ্ঞা, তবে মার সঙ্গে পরামর্শ 
না ক'রে খাবেন না।? 


চি 


2 ১০ | পি 
. দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত, কাণ্ডেন, নরেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৫৫ 
ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না। 

্রীরামকৃষ্ণ-_-শুচি অশুচি__এটি ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর 
পক্ষে নয়। বিজয়ের শাশুড়ি বললে, “কই আমার কি হয়েছে ? এখনও 
সকলের খেতে পারি না!” আমি বল্লাম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান 
হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই ব'লে কি কুকুর জ্ঞানী? 

( মাষ্টারের প্রতি )--“আমি পাচ ব্যান্নন দিয়ে খাই কেন? পাছে 
একঘেয়ে হ'লে এদের ( ভক্তদের ) ছেড়ে দ্রিতে হয় । 

“কেশব সেনকে বললাম, “আরও এগিয়ে কথা বল্লে তোমার দলটল 
থাকে না!? 

“্ানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা ন্বপ্নবৎ | 

“মাছ ছেড়ে দিলাম । প্রথম প্রথম কষ্ট হ'তো, পরে তত কষ্ট হ'তে৷ 
না। পাখির বাসা তি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায় 
আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগত_যদি ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তা 
হ'লে আত্মা সমাধিস্থ হয়। 

“আগে এ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগতো ন1। 
হাটখোলায় অযুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটি ভক্ত আছে, এই 
শুনলাম ; আবার কিছুদিন পরে শুনলাম, এ সে মরে গেছে ! তাই আর 
লোক ভাল লাগতো! না। তার পর তিনি (মা) মনকে নামালেন, 
তক্তি-ভক্ততে মন রাখিয়ে দিলেন ।” 

মাষ্টার অবাক, ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় শুনিতেছেন। 
এইবার ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন। 


[ অবতার বা নরলীলার গুহা অর্থ--দ্বিজ ও পুর্ধবসংস্কার ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি )- মনুষ্যলীল। কেন জান? এর 
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ভিতর তীর কথা শুন্ভে পাওয়া যায়? এর ভিতর ঙার বিলাস, এর 
ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। 

«আর সব ভক্তদের ভিতর তারই একটু একটু প্রকাশ! যেমন 
জিনিস অনেক চুষতে চুসতে একটু রস, ফুল চুস্তে টস্তে একটু মধু। 
১ প্রতি ) তুমি এটা বুঝেছ ?” 

 মাষ্টার-_-আজ্ঞা হা, বেশ বুঝেছি। 8 

তি দ্বিজের সহিত কথ! কহিতেছেন। : হিজর ব বয়স ১৫1১৬) 
বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। ঘি প্রায় মাষ্টারের সঙ্গ 
আসেন। ঠাকুর তাহাকে স্বেহ করেন। দ্বিজ বলিতেছিলেন, বাব! 


উহাকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না। 
ভ্রীরামকৃষ্ণ ( দ্বিজের প্রতি )--তোর ভাইরাও ? আমাকে কি 
অবজ্ঞা করে? [ দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন? 


মাষ্টার__সংসারের আর ছু'চার ঠোক্কর খেলে যাদের একটু-আধটু য। 
অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ--বিমাতা আছে, ঘা (0107) ত খাচ্চে। 
সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাস্টারের প্রতি )--একে ( দ্বিজ ) পূর্ণের সঙ্গে দেখা 
করিয়ে দিও না। 
মাষ্টার_-যে আজ্ঞা, ( দ্বিজের প্রতি ) পেনেটিতে যেও । 
প্রীরামকৃ্ণ-_হা, তাই সববাইকে বলছি--একে পাঠিয়ে দিও; 
ওকে পাঠিয়ে দিও। (মাষ্টারের প্রতি ) তুমি যাবে না? 
ঠাকুর পেনেটির মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে 
যাবার কথ বলিতেছেন। 
মাষটার-_আজ্জা, ইচ্ছা আছে। 


_দক্ষিণেষ্বরে পণ্ডিতজী কান্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৫৭ 
জ্ীরামকৃষ্ণ₹-_বড় নৌকা হবে, টলটল করবে নাঁ। গিরিশ ঘোষ 
যাবে না? 


[ “হ্‌ দন 4৮০11830779 ২০৪৮ 15567183611)0 যা” ] 


ঠাকুর দ্বিজকে এক ৃষ্টে দেখিতেছেন। 

্রীরামকৃষ-_-আচ্ছা এত ছোকর! আছে, এই বা আসে কেন তু ৃ 
বলো,_-অবশ্য আগেকার কিছু ছিল! এ 

মাষ্টার_আজ্ঞা হা । ৃ | 
প্রীরামকৃষ্ণ--সংক্কীর । আগের জন্মে বর্ম করা আছে। সরল হয় 
শেষ জন্মে । শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে। | 

“তবে কি জান 1--তার ইচ্ছা । তার “হ'তে জগতের সব হচ্চে ; 
তার “না'তে হওয়া বন্ধ হচ্চে । মানুষের আশীব্ধাদ করতে নাই কেন? 

“মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তারই ইচ্ছাতে হয়__যায় ! 

“সেদিন কাণ্তেনের ওখানে গেলাম । রাস্তা দিয়ে ছোকরার যাচ্ছে 
দেখলাম। তারা এক রকমের । একটা ছোকরাকে দেখলাম, উনিশ 
কুড়ি বছর বয়স, বাঁক। সিঁতে কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে! কেউ 
যাচ্চে বলতে বলতে, “নগেন্দ্র ! ক্ষিরোদ !; 

“কেউ দেখি ঘোর তমৌ;_বাশী বাজাচ্ছে__তাতেই একটু 
অহঙ্কার হয়েছে। ( দ্বিজের প্রতি ) যার জ্ঞান হয়েছে, তার শিন্দার 
ভয় কি? তার কুটস্থ বুদ্ধি-কামারের নেয়াই, তার উপর কত 
হাতুড়ির ঘ1 পড়েছে, কিছুতেই কিছু হয় না। 

“আমি (অমুকের ) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্চে । 

মাষ্টার__লোকটি বেশ সরল। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কিস্তু চোখ রাউ] | 
৩য়--১৭ 
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[কাণ্তেনের চরিত্র ও শ্ীরামকৃষ্-_পুরুষপ্রকৃতি যোগ ] 

ঠাকুর কাণ্তেনের বাড়ি গিয়াছিলেন__সেই গল্প করিতেছেন । যে সব 
ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাণ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন 
হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শুনিয়াছিলেন। 

প্ীরামকৃষ্ণ__কাণ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, পুরুষ 
আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, 
যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ; আর যত স্ত্রীদেখতে পাও, 

সব সীতার অংশ । | 

“কাণ্তেন খুব খুশি। বললে “আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে, সব 
পুরু রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা !' 

“এই কথা এই বললে, আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ত 
করলে ! বলে, “ওরা ইংরাজী পড়ে,_যা তা খায়,_-ওরা তোমার কাছে 
সর্ববদ। যায়সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হ'তে পারে। 
হাজরা যা একটি লোক, খুব লোক। ও,দর অত যেতে দেবেন না" 
আমি প্রথমে বললাম, যায় ত। কি করি? 

“তার পর প্যাণ, (প্রাণ ) থেতলে দিলাম! ওর মেয়ে হাসতে 
লাগল । বললাম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর 
অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি যদি ন! থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর 
_-অতি নিকটে । কাণ্ডেন রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়িতে 
খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে । তখন ধ্ললামঃ লোকে হাজার 
তপ জপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তা! হ'শে কিছুই হবে না; আর 
শুকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্থ! তার ক্রমে 
ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালি 
করবে-__এই চেষ্টায় থাকে । 


র্‌ 


 দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতজী, কাণ্তেন, নরেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৫৯ 


“তখন কাগ্তেন বলে, হা, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তার পরে আমি 
বললাম, এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার 
অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা বলছ! 

“কাপ্তেন বললে, তা তো,-_কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস 
না! | 

“আমি বললাম* “আপে! নারায়ণঃ» সবই জল, কিন্তু কোনও জল 
খাওয়া যায়, কোনটিতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। 
এই যে তোমার 'মাগ মেয়ে বসে আছে, রা সাক্ষাৎ 
আনন্দময়ী ! কাপ্তেন তখন বল্তে লাগল, “হা, হা, ও ঠিক হায় ৃ 
তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায় ।” 

এই বলিয়। ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । এইবার গাব কাণ্তেনের 
কত গুণ, তাহা বলিতেছেন । 

শ্রীরামকুষ্চ__-কান্তেনের অনেক গুণ । রোজ নিত্যকর্া,_নিজে 
ঠাকুর পৃজা১__ স্নানের মন্ত্ই কত! কাণ্তেন খুব একজন কন্মী, পুজা, 
জপ, আরতি, পা, শুব, এ সব নিত্যকশ্ম করে। 


[ কাণ্তেন ও পাণ্ডিত্য-_কাণ্ডেন ও ঠাকুরের অবস্থা ] 


“আমি কাণ্তেনকে বকৃতে লাগলাম ; বললাম, তুমি পড়েই সব 
খারাপ করেছ। আর পোড়ে না! 

“আমার অবস্থা! কাণ্তেন বললে, উদীয়মান ভাব । জীবাত্বা আর 
পরমাত্ম। ; জীবাত্মা যেন একটা পাখি, আর পরমাত্মা যেন আকাশ-- 
চিদাকাশ। কাণ্ডেন বললে, “তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়, 
-_-তাই সমাধি; ( সহান্তে ) কাণ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে। 
বূললে, বাঙ্গালীর৷ নির্বোধ ! কাছে মাণিক রয়েছে চিন্লে না! 


| 8 পি না ১৩ই জুন 


“কাণ্তেনের-বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইরেছের ফৌজে স্ুবাদারের 
কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পুজা করত,_-এক হাতে 
শিবপৃজা, এক হাতে তরবা'র-বন্দুক ! 

(মাস্টারের প্রতি ) “তবে কি জান, রাতদিন বিষয় কর্ধ 1 মাগ 
ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোকজন হিসাবের 
খাতা মাঝে মাঝে আনে । এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন 
বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চুক 
ভাঙ্গে! তখন “জল খাব” 'জল খাব" বলে চেঁচিয়ে ওঠে ; আবার জল 
দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়_কোন হু'স থাকে না! আমি তাই ওকে 
বললাম,-_তুমি কন্মী। কাণ্তেন বললে, “আজ্ঞা, আমার পুজা এই সব 
করতে আনন্দ হয়-_-জীবের কণ্ম বই আর উপায় নাই ।, 

“আমি বললাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি 
ভন্‌ ভন্‌ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না] ফুলে বসে । মধুপানের সময় ভন- 
ভনানি চলে যায়। কাণ্তেন বললে, “মাপনার মত আমরা কি পুজা 
আর অধর কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারি ? তার কিন্তু কথার ঠিক নাই*_ 
কখনও বলে, “এ সব জড়” কখনও বলে, “এ সব চেতন্ । আমি 
বলি, জড় আবার কি? সবই চৈতন্য 1” 

[ পূর্ণ ও মাষ্টার-জোর ক'রে বিবাহ ৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ] 

পর্ণর কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__পূর্ণকে আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু 
কম পড়বে !__কি চতুর !- আমার উপর খুব টান ; সে বলে, আমারও 
বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য । (মাস্টারের প্রতি ) 


শেখর র পতি কাণ্েন, নরক পতি ভক্তসঙ্গে ২৪১ বে 


তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তাতে তোমার কি. কিছু 
ক্ষতি হবে ? 

মাষ্টার__যদি তার! (বিগ্ভাসাগর ) বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল 
থেকে ছাড়িয়ে নিলে, তা হ'লে আমার জবাব দিবার পথ আছে । 

শ্রীরামকৃ্ণ--কি বলবে গ | 

মাষ্টার--এই কথা বলব, সাঁধু-সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা! হয়, সে আর মন্দ 
কাজ নয়; আর আপনার! যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে-_ 
ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে । [ ঠাকুর হাসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কাণ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাক্লুম । বল্লাম, 
তোর বাড়িট1 কোথায় ? চল যাই ।__সে বল্লে, “আস্মন” | কিন্তু ভয়ে 
ভয়ে চল্তে লাগল সঙ্গে পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের 
হাস্য )। 

( অখিল বাবুর প্রতিবেশীকে )--হ্যাগাঃ তুমি অনেক কাল আস 
নাই। সাত আট মাস হবে 1” 

প্রতিবেশী--আজ্ঞা, এক বৎসর হবে। 

শ্রীরামকৃ্ণ__তোমার সঙ্গে আর একটি বাবু আসতেন । 

প্রতিবেশী-__আজ্ঞা হা, নীলমণি বাবু। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ_-তিনি কেন আসেন না ?__একবার তাকে আসতে 
বলো, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক 
দৃষ্টে ) এ ছেলেটি কে? 

প্রতিবেশী _এ ছেলেটির বাড়ি আসামে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ -আসাম কোথা? কোন দিকে? 

দ্বিজ আশুর কথ বলিতেছেন। আশুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। 
“আশুর ইচ্ছা নাই। 


ঞঙ 


রি | রর কারও ভাগ সপে টে জন 


61 দেখ, তার ইচ্ছা নাই, জোর ক'রে বিবাহ দিচ্ছে। 
ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাভাকে ভক্তি করিতে বলিতেছেন... 
“জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা সম, খুব মান্বি ।” 


দ্বিতীয় গরি্র 
শ্রীবামকষ্ণ ও শ্রীরাণিকাতত্ব- জন্মৃত্যুতত্ব 
পণ্তিতজী বনিয়া আছেন, তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে, মাষ্টারের প্রতি )--খুব ভাগবতের পণ্ডিত। 

মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( পর্ডিতের প্রতি )-_ আচ্ছা জী! যোগমায়া কি? 

পণ্ডিতজী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা করিলেন। 

স্ত্রীরামকুঞ্চ-_রাধিকাঁকে কেন যোগমায়া বলে না! 

পণ্তিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দ্িলেন। তখন ঠাকুর 
নিজেই বলিতেছেন,_-রাধিকা বিশ্ুদ্ধসত্্ব, প্রেমময়ী! যোগমায়ার 
ভিতর বতন গুণই আছে, সত্ব রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ 
সত্ব বই আর কিছুই নাই । (মাষ্টারের প্রতি ) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে 
খুব মানে, সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় ত 
রাধিকার কাছে শেখা যায়। 

“সচ্চিদানন্দ নিজে রসান্বাদন করতে কার স্ট্টি করেছেন । 
সঙ্গিদানন্দ কৃষ্ণের অজ থেকে রাধ! বেরিয়েছেন । সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 
“আধার আর নিজেই শ্রীমতীরপে 'আধেয়»--নিজের রস আস্বাদন 
 ক্করতে-_অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেনে আনন্দ সম্তোগ করতে । 
“তাই বেষ্বদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোখ খুলেন 


গণ পতি ২ কাণ্েন, নরেন অং তসকটে ক 


পট বাং এই ভাব যে__এ চক্ষে আর কাকে দেখব! রাধিকাকে 
দেখতে যশোদা যখন কৃষকে কোলে করে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে' 
দেখবার জন্য রাঁধা চোখ খুল্লেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত 
দ্রিছলেন ৷ ( আসামী বালকের প্রতি ) একি দেখছ, ছোট ছেলে চোখে 
হাত দেয়? | 
[ সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্া! ছোকরার প্রভেদ ] 

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন। 

পণ্ডিত-__আমি বাঁড়ি যাচ্ছি । 

প্রীরামকৃষ্ণ (সন্সেহে )-কিছু হাতে হয়েছে। 

পণ্ডিত--বাঁজার বড় মন্দা হ্যায়। রোজগার নেহি !__ 

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-্ভাখো,_বিষয়ী আর ছোকরাদের 
কত তফাত । এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা করছে ! কলকাতায় 
এসেছে, পেটের জন্য,-_তা৷ না হ'লে বাড়ির সেগুলির পেট চলে না। 
তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়! মন একাগ্র ক'রে ঈশ্বরচিন্তা 
করবে কখন! কিন্ত ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন নাই। ইচ্ছ। 
করলেই ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে। 

“ছোক্রার! বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে 
বলত, বিষয়ী লৌক আপতে দেখলে ভয় হয়। রঃ 

“আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আস্তে 
দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম । 

[ পুত্র-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববকথা ] 

দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যখন 

“এলো তখন ছুঁতে পারলাম ন1 


খ  পীরামককধারত-ওর ভাগ [৯৮৮৫ ১৯ 


 ্ীরনো সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাত দি একসঙ্গে 
£, থাকতাম । :একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম।, তখন যোল সতর বৎসর বয়স। 

'লোকে বলতো, এদের ভিতর একজন মেয়েমামুষ হলে ছজনের বিয়ে 

হুদ্ত। তাদের বাড়িতে ছুজনে থেলা করতাম, তখনকার সব কথা 
মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পালকি চড়ে আসতো, বেয়ারা গুলো, 
“হিঞ্জোড়া হিঞ্জোড়া” বলতে থাকতো । 

দ্্রীরামকে দেখবো বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি। এখন চানকে 

দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল, ছু 'দিন এখানে ছিল। 

 প্গ্রীরাম বললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ 
করছিলাম, সেটি মরে গেছে। বল্তে বল্‌্তে শ্রীরাম দীর্ঘনিবাস 
ফেললে, চক্ষে জল এল, ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে। 

«আবার বল্লে, ছেলে হয় নাই ব'লে স্ত্রীর যত স্নেহ এ ভাইপোর 
উপর পড়েছিল » এখন সে শোকে অধীর হয়েছে । আমি তাকে বলি, 
খেপী! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি? 

“বলে “ক্ষেপী-_একেবারে ডাইলিউট (11566) হয়ে গেছে! 
'তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই ।” 

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন, এদিকে ঘরের 
উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রান্মণীটি দ্াড়াইয়া আছেন। 
ব্রাহ্মণী বিধবা । তার একমাত্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। 
মেয়েটির স্বামী রাজা উপাধিধারী,_-কঙ্গি কাতানিবাসী”_জমিদার । 
মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই শান্ত্রী আসিত, 
_ মায়ের বুক যেন দশ হাত হইত। সেই একমাত্র কন্তা৷ কয়দিন হইল 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ! | 
্রাহ্মণী ঠাড়াইয়৷ ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মল্লিকের শোকের" 


হূ 





শ্বরে পণ্ডিতজী, কাণ্ড, নরেন ্প্রস্তি ভক্তসঙ্গে ২ 

কথা শুনিলেন। রি ভিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের টায় | 
দে টেরই ঠাকুর ্ীরামকৃষকে দর্শন করিতে আফিতেছেন, যদি কোনও 
উপায় হয় যি তিনি এই 'ছুর্জয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা 
করিতে পারেন ! ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন-__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ত্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি )--একজন ও 
খানিকক্ষণ বসে বলছে, “যাই একবার ছেলের টাদমুখটি দেখিগে ৮ 

“আমি আর থাকতে পারলাম না । বল্লাম, তবে রে শালা ! ওঠ, 
এখান থেকে ?- ঈশ্বরের চাদমুখের চেয়ে ছেলের টাদ্রমুখ ? 


[ জন্ম-সৃত্যুতত্ব__বাঁজীকরের ভেলকি ] 


(মাষ্টারের প্রতি)_-“কি জান, ঈশ্বরই সত্য. আর সব অনিত্য ! জীব, 
জগৎ, বাঁড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্কি ! বাজীকর : 
কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বল্ছে, লাগ. লাগ, লাগ! টাকা 
খুলে দেখ, কতকৃগুলো পাখি আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাজীকরই 
সত্য, আর সব অনিত্য ! এই আছে, এই নাই ! 

“কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন । এমন সময় 
একটা! ভারী শব্দ হ'লো৷। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর এ কিসের শব্দ 
হলো? শিব বল্লেন, “রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ । খানিক 
পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে 
“এবার কিসের শব্দ? শিব হেসে বললেন, “এবার রাবণ বধ হলো ! 
জন্ম-মৃত্যু-_এ সব ভেলকির মতে! এই আছে, এই নাই !? ঈশ্বরই 
সত্য আর সব অনিত্য । জলই সত্য, জলের ভূড়ভুড়ি, এই আছে, এই 
। নাই- ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়৮যে জলে উৎপত্তি, সেই 
লই লয়। 


॥ 


 উরাকুফকথামৃতও ভাগ রর ১৮৮৫১ ১৩ই জুন 
০) শ্ীশ্বর 0 হাসমুক্র, জীবেরা যেন ভুড়ুড়ি ; রাঃ ই জন্ম, 
চন লয় । ছলেমেকে হেন পকটাব নী ্ি সঙ্গে টা 
" ৬টা ছোট তুডভুড়ি। রি 
_ শঈশ্বরই সত্য । তীর উপর ক্রিপে ডি হয়, ভাবেন কেমন কারে 
. লাঁভ কর! যায়, এখন এই চেষ্টা করো৷। শোর ক'রে কি হবে?” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন ব্রাঙ্মণী বলিলেন, “তবে আমি আসি। 
_. গ্রীরামকৃ্ণ ( ত্রান্মণীর প্রতি সন্সেহে )--ভূমি এখন যাবে? বড় 
ধুপ!-_কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যাবে। 

আজ জো মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা চারটা । ভারী 
শ্রীক্ঘ। একটি ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া 
দিলেন। ঠাকুর পা! পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, “বা ! বা” 
“ও তৎসৎ। কালী!” এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতে- 
ছেন। তাঙ্ার পরে মাষ্ঠারকে বলিতেছেন, “দেখ দেখ, কেমন হাওয়া ।” 

মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন। 








তীয় গরিষ্ট্ 


কাণ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আপিয়াছেন । 

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, “এদের সব দেখিয়ে এস তো, 
ঠাকুরবাড়ি !” ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কন্ধিতেছেন। 

মাষ্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তের মেঝেতে বসিয়া আছেন। দ্রমদমার 
মাষ্টারুও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাট্টিতে উত্তরান্ত 
হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাণ্তেনকে ছোট খাট্টির এক পরে 
তাহার সম্মুখে বসিতে বজিলেন | * 


পরে পত্তিতজী, কাণ্েন, নরেন্দ্র রি ভক্তসে ৭ 
"ক পাকা-আামি বা দাস -আমি 17 





| হজ কত রকম আরতি! 8 

. ক্কাপ্তেন ঞ সলজ্জভাবে )-আমি কি পূজা -কখারতি করবো? 
আমি কি? 

পরার “আমি কামিনী -কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই 
দোষ | আমি ঈশ্বরের দাস এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের 
আমি,-বালক কোনও গুণের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব! 
এই খেলা-ঘর করলে কত যত ক'রে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেল্লে ! 
দাস আমি-__বালকের আমি, এতে কোনও দোষ নাই। এ আমি আমির 
মধ্যে নয়, যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অস্থখ করে, 
কিন্ত মিছরিতে বরং অগ্রনাশ হয় । আর যেমন ওকার শবের মধ্যে নয় । 

*এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো! যাবে 
না-_তাই "দাস আমি, ভক্তের আমি । তানাহ'লেমানুষ কি লয়ে 
থাকে ৷ গোপীদের কি ভালবাদা ! ( কাণ্তেনের প্রতি ) তুমি গোপীদের 
কথা কিছু বল। তুমি অত ভাগবত পড়ো ।” 

কাণ্তেন_-যখন শ্রীকৃঞ্জ বৃন্দাবনে আছেন, কোন এশ্বর্ধ্য নাই, তখনও 
গোগীর! তাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন 
আমি তাদের খণ কেমন করে শুধব? যে গোপীরা আমার প্রতি সব 
সমর্পণ করেছে, দেহ, মন* চিত্ত । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। গোবিন্দ! “গোবিন্দ ! 
'গোবিন্ম?” এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন! প্রায় 
বাহশুন্য। কাণ্তেন সবিশ্ময়ে বলিতেছেন, ধন্য?! ধন্য !? 

কাণ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভূত প্েমাব্থ 


কফ--তোগার কথ! এদের বামন ২ জু 


ক, 





| দেখিভেছেন । যঙক্ষণ না জিন নি প্রবতস্ছ হল ভতগ ও চপ 
করিয়া এবদৃষ্টে দেখিতেছেন। ,. 
প্রীরামকুষ্চ-_-তার পর ? 
 কাণ্তেন-_-তিনি যোগীদিগের অগম্য__ যোগি ভিন '--আপনার 
স্ায় যোগীদের অগম্য ; কিন্তু গোপীদিগের গম্য । যোগীরা কত বৎসর 
যোগ করে ফাঁকে পায় নাই ; কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাকে পেয়েছে। 
 স্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )গোগীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কীদা, 
'আব্দার করা, এ সব হয়েছে । ৃ 
[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও প্রীকৃষ্ণ-চরিত্র_অবতারবাদ ] 
" একজন ভক্ত বলিলেন, “শ্রীযুক্ত বন্ধিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন 1 
শ্রীরামকৃ্ণ__বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না। 
কাণ্তেন__বুঝি লীলা মানেন না| 
প্রীরা়কৃষ্ণ-_ আবার বলে নাকি কামাদি--এ সব দরকার । 
দম্দম্‌ মাষ্টার--নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন-__ধর্ম্মের গ্রয়োজন এই 
যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্িক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফৃত্তি হয়। 

কাঁপ্তেন_-“কামাদি দরকার, তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ 
হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকুষ্খচলীলা, তা মানেন না? 

[ পুর্ণব্রন্মের অবতার-_-শুধু পাণ্তিত্য ও প্রত্যক্ষের গ্রভেদ--)191৩ 
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শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, 
কেমন করে মানা যায়! ্ 

“একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, “ওহে ! কাল ওপাড়! দিয়ে 
যাচ্ছিএমন সময় দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়সুড়, করে পড়ে গেল । বন্ধু 
বললে, দাড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি । এখন বাড়ি 


প্র € 





টৈগে-_-প্তিজী, নরেন প্স্থৃতি সঙ্গে ২৬৯ 

ড় হর্গে'শড টীকা খবরের কাগজে কিছুই নাই ।. তখন সে তি 
বললে ল “কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই।--ও সব কাজের কথা, 
নয় ১. সে লোকটা বললে, আমি যে দেখে এলাম। ও বললে, তা 
হোক্‌ যে কালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলুম 
না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস 
করবে? এ কথা যে গুদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার 
বোঝান বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনস্তু আসা !” 

কাণ্তেন-_ককি্ণম্ত ভগবান্‌ স্বয়ম।” বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ 
বলতে হয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__পূর্ণ ও অংশ,__যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ । অবতার 
ভক্তের জন্য,-_-জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে হে রাম! 
তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক: “বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর ॥ 

কাণ্তেন-__“বাচ্য-বাচক' অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক। 

প্রীরামকুষ্চ--“ব্যাপক' অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন, 
অবতার মানুষরূপ হয়েছেন। 








চূরথ গরিচ্ছে 
অহঙ্কাই বিনাশের কারণ ও ঈঙ্ব্ললাভের বিঘ্ব 


সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথ। 
কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও ত্রেলোক্য 
আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্থে 
ত্রেলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_অহস্কার আছে ব'লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের 
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খড়ি উন না করলে ভার ঘরে প্রবেশ কৰা যায নাঁ। 
'-.. “একজন তৃতসিদ্ হয়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অমৃনি 
| টি এসেছে । এসে বললে, “কি কাঞ্জ করতে হবে বলো। কাজ যাই 
দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব । সেব্যক্তি যত কাজ 
প্রকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় 
না। ভূতটি বললে, “এইবার তোমার ঘাড় ভাঙ্গি ?' সে বল্‌্লে, একটু 
ধাড়াও, আমি আসৃছি' । এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 
“মহাশয় ! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কিকরি?? গুরু 
তখন বল্লেন, তুই এক কর্ম্ম কর, তাকে এই চুলগাছটি সোজ| করতে 
বল। ভূতটি দিন রাত এ করতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? 
যেমন নি তেমনি রইল । অহস্কারও এই যায়, আবার আসে। 
“অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। 

“কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাড়ারী করা রায়, যতক্ষণ 
ভাড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা 
ক'রে ভাড়ীর ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে 
ভাড়ারের বন্দোবস্ত করে। 

“নাবালকেরই অছি। ছেলেমানষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে 

না, রাজ। ভার ল'ন। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না। 
“বৈকুষ্ঠে লক্্ীনারায়ণ ব'সে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাড়ালেন। 
লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, “ঠাকুর কোথা যাও ?'নারায়ণ বললেন, 
“আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাঁচ্ছ।. 
এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন । কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। 
লক্ষ্মী বললেন, ঠাকুর এত শীন্র ফিরলে যে? নারায়ণ হেসে বললেন, 









দিছিল, ভ নাড়িয়ে ছিল! দেখে ধোপার। চি লয়ে তাকে 
মারতে বাচ্ছিল। | তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম ।” লক্ষ্মী 
আবার বললেন, ফিরে এলেন কেন?” নারায়ণ হাস্তে হাস্‌তে বললেন, 

“সে ভক্তটি নিজে ধোপান্র মারবার জঙ্য ইট তুলেছে দেখলাম । 
€ মকলের হাস্ত )। তাই আর আমি গেলাম না। 


[ পুর্ব্বকথা--কেশব ও গৌরী-__সোইহং অবস্থার পর দাসভাব ] 


«কেশব সেনকে বলেছিলাম, “অহং ত্যাগ করতে হবে তাতে 
কেশব বললে,-_-তা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে? 

“আমি বললাম, “তোমার এ কি বুদ্ধি!-তুমি কাচা-আমি ত্যাগ 
কর, যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আঁমি, 
দাস-আমি, ভক্তের আমি,_-ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের 
দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান,_এর নাম পাকা-আমি । এতে কোনও 
দোষ নাই ।” রা 

ত্রেলোক্য-_অহস্কার যাওয়া বড় শক্ত । লোকে মনে করে, ৰুঝি 
গেছে। 

্রীরামকৃষ্ণ-__পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরী “আমি? বলত না_ 
বলত “ইনি । আমিও তার দেখাদেখি বলতাম, “ইনি ; "আমি 
খেয়েছি, না ব'লে, বলতাম “ইনি খেয়েছেন । সেজো বাবু তাই দেখে 
একদিন বললে, সে কি বাবাঃ তৃমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওর] বলুক: 
ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহঙ্কার নাই। তোমার 
ওসব বলার কিছুই দরকার নাই । 

«কেশবকে বললাম, “আমি'টা তো যাবে না, অতএব সে দাস ভাবে 


) 
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থাক্‌ যেমন দাস। প্রহ্লাদ ছুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ 
করতেন তুমিই আমি' “আমিই তুমি--সোইহং। আবার যখন অহং 
ৃ বুদ্ধি আসত; তখন দেখ তেন, আমি দাস তুমি প্রভু! একবার পাকা! 
 “লাইহং» হ'লে পরে, তার পর দাদ-ভাবে থাকা। যেমন আমি দাস। 


[ ব্রহ্গজ্ঞানের লক্ষণ-_-ভক্তের আমি-_কর্মত্যাগ ] 


( কাণ্তেনের প্রতি )-ত্রহ্গঙ্ঞান হ'লে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা 
যায়। শ্রীমংভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে-_-( ১) 
বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবং। পাঁচ বছরের 
বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে। 

“কখনও জড়ের ন্যায় থাকে । এ অবস্থায় কম্ম করতে পারে না, 
কর্মত্যাগ হয়। তবে যদ্দি বলো জনকাদি কন্ন করেছিলেন ; তা কি 
জান, তখনকার লোক কণ্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। 
আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কন্ধত্যাগের কথা বলিতেছেন, আবার যাহাদের বরে 
আসক্তি আছে, তাহাদের অনাসক্ত হ'য়ে কম্ম করতে বল্ছেন। 

গ্রীরামকৃষ্ণ-_জ্ঞান হ'লে বেশী কম্ম করতে পারে না। 

ত্রেলোক্য- কেন? পাওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের 
ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন,_এমন কি মোকর্দমা নিষ্পত্তি করেন । 

শ্রীরামকৃষ্চ_ হী, হা,_তা বটে । ছূর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, 
চবিবশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেল! ঠিক,__চিকিৎসা 
করবার সময় কোনও রূপ ভূল হবে না । ভক্তি লাভ ক'রে কর্ম করলে 
দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্থা চাই ! | 

“ঈশ্বরই সব করছেন, আমরা যন্ত্র ষরূপ। কালী ঘরের সামনে 


€ 


ক্ষণে পতিত কাণ্ডেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ত 


শিখরা বলছিল, দিশ্বর দয়াময় । আমি বললাম, দয়! কাদের উপর ?' 
. শিখরাঁ বললে, 'কেন মহারাজ? আমাদের উপর 1 আমি বললাম, 
আমর! সকলে তার ছেলে; ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি 
ছেলেদের দেখছেন; তা তিনি দেখবেন না তে! বামুন পাড়ার লোকে | 
এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা “দয়াময়” বলে, তারা এটি ভাবে না যে, 
আমরা কি পরের ছেলে ?” 

কাণ্তেন_আজ্ঞ! হাঃ আপনার ব'লে বোধ থাকে না । 


[ ভক্ত ও পৃজাদি__ঈশ্বর ভক্তবৎসল- পূর্ণজ্ঞানী ] 


প্রীরামকৃষ্ণ _-তবে কি দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, 
ততক্ষণ বলবে। তাকে লাভ হ'লে তবে ঠিক আপনার বাপকি 
আপনার মা ব'লে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ 
হয়-আমরা সব দূরের লোক,_পরের ছেলে । 

“সাধনাবস্থায় তাকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন 
বলেছিল “ঈশ্বর অনন্ত, তার এশ্বধ্য অনস্ত। তিনি কি আর সন্দেশ 
কলা খাবেন ? না গান শুনবেন ? ও সব মনের ভূল ।” | 

“নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল । তখন হাজরাকে বললাম, 
তুমি কিপাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাড়ায় কোথা? ভক্তি 
গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তার অনন্ত এই্বর্যা, তবুও তিনি 
ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দীড়িয়ে 
আছে। হাতে কি একটি জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা! অতি 
সক্কোচভাবে ! বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দ্বারবানঃ হাতে কি আছে? 
দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার ক'রে বাবুর সম্মুখে রাখলে-- 
ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব 
ওয়--১৮ *প্ 


| ২৭৪. গায় ভাগ | স্প্ছে ১ জুন 
ূ আদর ক 'রে নে আর বললেন, আহা বেশ অ তা! মি এটি কোথা 
থেকে কষ্ট ক'রে আন্লে ? | 

. তিনি ভক্তাধীন ! ছৃষ্যোধন অত যত্র দেখালে, ৷ আর বললে, 
এখানে খাওয়া দাওয়া করুন, ঠাকুর ( শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিছুরের কুটিরে 
গেলেন। তিনি ভক্তব€সল, মিছে ্ ক্কান্ন সুধার হ্যায় খেলেন ! 

_ পপূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লঞ্গর্শ- পিশাচব ! খাওয়া-দাওয়ার 
বিচার নাই-_শুচি-অশুচির বিচার নাই! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমর্খ, ছুই- 
- জনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম ! পুর্ণজ্ঞানী হয় ত গঙ্গাঙ্গানে মনত 
পাঠ করলে না, ঠাকুরপুজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে 
ই্রের চরণে দিয়ে চলে এল, কেনিষত্মন্ত্র নাই! 








[ কম্মী ও ঠাকুর ইন 2 কতক্ষণ ]. 


“্যতদিন সংসারের ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্দমত্যাগ 
করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কন্্ম। 

“একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ 
গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল । তখন পাখির চটকা 
ভাঙ্গলো, সে দেখলে চতুদ্দিকে কুল-কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় 
ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত 
হ'য়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে 
এসে আবার মাস্তুলে বসল। 

“অনেকক্ষণ পরে পাখিটা আবার উড়ে গেল*_-এবার পুর্ব দিকে 
গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকুল 
পাথর! তখন ভারী পরিশ্রাত্ত হ'য়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে 
মাস্তলের উপর বসল । অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল, 


দক্ষিণের পণভিতজী, কাণ্ডে, নরেজ্্ প্রভৃতি « ভক্তসঙ্গে ২৭৫ ১ 


এইরপে আবার পশ্চিম দিকে গ্লেল। যখন দেখলে কোথাও কুল-কিনারা 
নাই, তখন সেই মান্তলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। 
নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোনও চেষ্টাও নাই ।” 

কাপ্তেন_ আহা কেয়া দৃষ্টাস্ত ! 

[ ভোগাস্তে ব্যাকুলতা। ও ঈশ্বর লাভ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে 
ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী- 
কাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে কেবল ছুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ 
আসে। ভোগ না করলে অনেকের ত্যাগ হয় না। কুটিচক আর ৃ 
বহুদক । সাধকদের ভিতরেও অনেকে কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে । 
এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক-_কিনা 
জল খায় ! যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটির 
বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশুন্য হ'য়ে ভগবানকে চিন্তা করে। 

«কিন্ত কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ ? সেত 
ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই ! 

“প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সৃধ্য দেখা যায় না ! ছুঃখের ভাগই, 
বেশী! আর কামিনী-কাঞ্চনমেঘ নূর্য্যকে দেখতে দেয় না। 

«কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মশায়, ঈশ্বর কেন এমন 
সংসার করলেন ? আমাদের কি কোনও উপায় নাই ? 

[ উপায়-ব্যাকুলতা- ত্যাগ ॥ 

“আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তার শরণাগত হও আর 
ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,--যাতে শুভযোগ 
ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকৃলে তিনি শুনবেনই শুন্বেন। 


২৭৬ ০ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামত"-শুয় ভাগ [১৮৮৫১ ১৩ই জুন 
“একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল । সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে, 
. এর কাছে ওর কাছে. উপায় জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াচ্ছে । একজন বললে, 
ই ভুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তে! ভাল হয়, স্বাতী নক্ষত্রের 
জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর । সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে 
যাবে । সেই ব্যাঙকে একটি সাঁপে তাড়া করবে । ব্যাউকে কামড়াতে 
গিয়ে সাপের বিষ এ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাউটি 
পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে 1১ 

“লোকটি অমনি ব্যাকুল হ'য়ে সেই ওষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে 
বেরুল! এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে । তখন ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরকে বল্ছে, 
ঠাকুর ! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুজতে দেখে, 
একটি মড়ার খুলি, ত'তে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে ; তখন আবার সে 
প্রার্থনা ক'রে বল্তে লাগল, দোহাই ঠাকুর ! এইবার আর কটি জুটিয়ে 
দাও-_ব্যাড ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। 
দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাউকে তাড়। ক'রে আসছে, আর কামড়াতে 
গিয়ে তার বিষ, এ খুলির ভিতর পড়ে গেল। 

“ঈশ্বরের শরণাগত হ'য়ে, তাকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, তিনি 
শুন্বেনই শুন্বেন--সব সুযোগ ক'রে দেবেন ।৮ 

কাণ্তেন-_কেয়া দৃষ্টান্ত ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ" হাঃ তিনি সুযোগ ক'রে দেন। হয় ত,_বিয়ে হ'ল 
না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে । হয়ত শ্তায়েরা রোজগার করতে 
লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল, তা হ'লে তোমার আর সংসার 
দেখতে হ'ল না। তখন তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে 
পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হ'লে 
- তবে অজ্ঞান অবিদ্ধা নাশ হয়। আতস কাচের উপর সৃর্য্যের কিরণ 


: দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতজী, কাণ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২৭৭ 


পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে 
আতস কাচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে 
দাঁড়াতে হয়। 


[ ঈশ্বর লাভের পর সংসার-_জনকাদির ] 


প্তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে । তারা ঘর-বার দুইই 
দেখতে পায়। জ্ঞানের আলে! সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, 
মন্দ, নিত্য, অনিত্য,_-এ সব সে আলোতে দেখতে পায় । 

“যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা 
যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের 
ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যার! জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, 
তারপর সংসারে আছে, তাঁরা যেন শাসির ঘরের ভিতর বাস করে। 
ঘরের ভিতরও দেখতে পায়ঃ ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। 
জ্ঞান-স্ৃর্য্যের আলো! ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি 
ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,_কোন্টি ভাল, 
কোন্টি মন্র, কোন্টি নিত্য, কোন্টি অনিত্য। 

“ঈশ্বরই কর্তা আর সব তার যন্্ম্বরূপ। 

“তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার করবার যো নাই। মহিয়স্তব যে লিখেছিল, 
তাঁর অহঙ্কার হয়েছিল। শিবের ষাঁড় যখন দাত বার করে দেখালে, 
তখন তার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। দেখলে, এক একটি দাত এক এক 
মন্ত্র! তার মানে কি জান? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল 
উদ্ধার করলে। | 

“গুরুগিরি করা ভাল নয় । ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য 
হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, “আমি গুরু" সে হীনবুদ্ধি। ঈঁডিপাল্লা 
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তথ রীপ্রীরামকৃষ্চকথা মৃত-_৩য় ভাঁগ [ ১৮৮৫, ১৩ই জুন 
দেখ লাই ? হাল্রা দিকটা! উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উচু হয়, সে 
হালকা । সকলেই গুরু হ'তে যায় !- শিষ্য পাওয়া যায় না !” 

ত্রলোক্য ছোট খাটটির উত্তর ধারে মেঝেতে বসিয়াছেন। ত্রেলোক্য 
গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আহা ! তোমার কি 
গান!” ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন__ 

তুঝসে হাম্নে দিল্‌কো লাগায়াঃ যো কুচ হ্যায় সব তু'হি হ্যায় ॥ 

গ্রান_তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার । 
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ॥ 

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর 
বলিতেছেন, “আহা! ! তুমিই সব! আহা ! আহা!” 

গান সমাপ্ত হইল । ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে । ঠাকুর মুখ ধুইতে 
ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার | 

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারকে 
হঠাঁৎ বলিলেন, “কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না ?” 

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন । 


বৰ 


[ নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। 
ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে নি “তাই ত কার 
গাড়িতে যাই ?” | 

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ আলা হইল ও ধূনা দেওয়া 
হইতেছে । ঠাকুরবাড়িতে সব স্থানে ফরাস আলো জালিয়া দিল। 
রোশনচৌকী বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব- নন বিষুঘরে ও 
ূ কালীঘরে আরতি হইবে। 
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দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতজী, কাণ্ডেন, নরেন প্রভৃতি তক্তুসঙ্গে ২৭৯. 


ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নামকীর্তনাঞ্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মায়ের ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়। গেল। কিয়ক্ষণ পরে. 
ঠাকুর এদিক ওদিক ঘরে পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের দঙ্গে মাঝে 
মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মা্টারের সঙ্গে 
পরামর্শ করিতেছেন । 

এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়। উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও ছুই 
একটি ছোকরা । তীহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন। 

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্েছ উথলিয়! পড়িল। যেমন কচি | 
ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেক্দের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে 
লাগিলেন ও স্রেপূ্ণ স্বরে বলিলেন, “তুমি এসেছে! 


ঘরের মধ্যে পশ্চিমান্ত হইয়া ঠাকুর টাড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও 
শর কটি ছোকরা ঠাকুরকে গণাম করিয়া পূ্বা্ত হইয়া হার সুখে 
কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া৷ বলিতেছেন, 
“নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্রদের ডেকে 
পাঠিয়েছিলাম ; আর যাওয়! যায়? কি বল? 

মাষ্টার-_যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্‌। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়িতে । 
( অন্যান্য.ভক্তদের প্রতি ) তোমরা তবে এস আজ, রাত হ'ল। 

তক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


অষ্টাদশ খণ্ড 
প্রথম গরিচ্ছো। 


ঠাকুর শ্রারামক্কষ্ণ কলিকাতা নগরে ভক্তমন্দিরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়। আছেন | সহাস্ত- 
বদন। এখন বেলা প্রায় তিনটা ; বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি 
কাছে বিয়া । ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খুষ্টাব্ব, আষাঢ় কৃফণা 
প্রতিপদ । ঠাকুর বলরামের বাটাতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে 
আহারাদি করিয়াছেন। 'বলরামের শ্ত্রী ্রীজগন্াথের সেবা আছে। 
তাই ঠাকুর বলেন “বড় শুদ্ধ অন্ন” 

নারাণ প্রভৃতি ভক্তের! বলিয়াছিলেন, নন্দ বসুর বাটাতে অনেক 
ঈশ্বরীয় ছবি আছে । আজ তাই ঠাকুর তাদের বাটী গিয়া অপরাহে 
ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ত্রাহ্মণীর বাটা নন্দ বসুর বাটীর নিকটে, 
সেখানেও যাইবেন। ক্রাঙ্গণী কন্যা-শোকে সন্ভপ্তা প্রায় দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকষ্চকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া 
ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন । তাহার বাটীতে যাইতে হইবে ও একটি 
স্ত্রী ভক্ত গণুর মার বাটাতেও যাইতে হইবে । 

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভক্তদের ডাকিয়া 
পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, «আমার কাজ আছে বলিয়া 
সর্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া”__ ইত্যাদি ; ছোট নরেন 
আসিলে ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন £ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ছোট নরেনকে )--তোকে ডাকৃতে পাঠাই নাই। 


_ ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্জ কলিকাতা নগরে ভক্তমন্দিরে. ২৮১ 
ছোট নরেন (হাসিতে হাসিতে )-_-তা আর কি হবে? 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-_তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর হ'লে আদবে ! 
ঠাকুর যেন.অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। 
পালকি আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দবস্থুর বাটীতে যাইবেন। 
ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পালকিতে উঠিতেছেন। পায়ে 
কালো বার্দিশ করা চটি জুতা, পরণে লাল ফিতাপাড় ধৃতি, উত্তরীয় 
নাই। জুতা-জোড়াটি পালকির এক পাশে মণি রাখিলেন। প'লকির 
সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন। 
নন্দ বসুর গেটের ভিতর পালকি প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটার 
সনমুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পালকি আমিয়া উপস্থিত হইল। 
গৃহস্বামীর আত্বীয়গণ আসিয়! ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর 
মাষ্টারকে চটি জুতাজোড়াটি দিতে বলিলেন । পালকি হইতে অবতরণ 
করিয়া উপরে হলঘরে উপস্থিত হইলেন । অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল- 
ঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরের চতুদ্দিকে। 
গৃহস্বামী ও হার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্তাষণ করিলেন। 
ক্রমে পালকির পশ্চাৎ পম্চাৎ আসিয়া! ভক্তের! এই হল-ঘরে জুটিলেন। 
গিরিশের ভাই অতুল আমিয়াছেন। প্রসন্নের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দ 
বন্ধুর বাটাতে সদা দর্ধদা যাতায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত 
' আছেন। 


: দ্বিতীয় গৰিছেদ 
শীীযুক্ত নন্দবন্ুর বাগিত শুভাগমন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোথান করিলেন। সঙ্গে 
মাষ্টার ও আরও কয়েকজন ভক্ত । গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিও 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! ছবিগুলি দেখাইতেছেন । 

ঠাকুর প্রথমেই চতুভূ'জ বিষ্ু-মূত্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই 
ভাবে বিভোর হইলেন। ীড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল 
ভাবে আবিষ্ট হইয়! রহিলেন। 

হনুমানের মাথায় হাত দিয়! শ্রীরাম আশীর্বাদ করিতেছেন । 
হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপন্ে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ 
ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, “আহা! আহা!” 

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় ঈাড়াইয়া আছেন। 

চতুর্থ_-বামনাবতার। ছাতি মাথায় বলির হজ্জে যাইতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “বামন !” এবং একটাষ্টে দেখিতেছেন । 

এইবার নৃসিংহমুত্তি দর্শন করিযা ঠাকুর গোষ্টের ছবি দর্শন 
করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বতসগণ চরাইতেছেন। ' 
শ্ীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন! এ 

মণি বলিয়া উঠিলেন-_চমতকার ছবি। 

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,_-“ধুমাবতী 1” অষ্টম-_ 
ষোড়শী 1 নবম-_ভূবনেশ্বরী ; দশম-_তারা; একাদশ-_-কালী। এই 
সকল মৃত্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন--“এ সব উপ্রযত্তি! এ সব 
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» জীন; বন্ধুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে 


্ বারি রাখতে নাই। এ মৃত্তি বাড়িতে রাখলে পুজা দিডে | 
হ্য়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন ।৮ 
্রীন্রীঅবপূর্ণ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, দ্বা। বা!” 

তার পর রাই রাজ! । নিকুপ্তবনে সখীপরিবৃতা রত বসিয়া 
আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুর্তের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। 
তারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মুস্তি 
দেখিতেছেন। গ্রীসকেসের ভিতর বাণাপ্াণির মৃত্তি; দেবী বীণাহস্তে 
মাতোয়ার! হইয়া রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছেন । 

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। টীড়াইয়া টাড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন, 
“আজ খুব আনন্দ হ'ল । বাঁ! আপনি ত খুব হিন্ু! ইংরাজী ছবি নাঁ 
রেখে যে এই ছবি রেখেছেন-_খুব আশ্চধ্য 1” 

শ্রীযুক্ত নন্দ বস্তু বসিয়া আছেন । তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয় 
বলিতেছেন, “বসুন ! দীড়িয়ে রইলেন কেন ?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বসিয়া )__এ পটগুলো খুব বড় বড়। তুমিবেশ 
হিন্দু। | 

নন্দ বসু-- ইংরাজী ছবিও আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )-সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে 
তোমার তেমন নজর নাই। 

ঘরের দেওয়ালের উপর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবি 
টাঙ্গান ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র এ ছবি করাইয়াছিলেন ! তিনি 
ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত । এ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে 
দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধন্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে 
-যাইতেছেন। গন্তবূ স্থান এক, শুধু পথ আলাদা । 
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২৮৪ আইরামরকবাযত_ ওর ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


স্্রীরামকৃষ্ণ-_ও যে সুরেক্দ্রের পট ! | 

প্রসন্নের পিতা ( সহাস্তে )_ আপনিও ওর ভিতর আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--ওই,এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে! 
_ ইদানীং ভাব ! | 

এই কথ! বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাঁবে বিভোর হইতেছেন। 
ঠাকুর জগত্মাতার সঙ্গে কথ! কহিতেছেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন,_-“আমি বেছ'স হই 
নাই ।” বাড়ির দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, “বড় বাঁড়ি ! এতে & 
আছে? ইট, কাঠ, মাটি 1” 

“কিয়পরে বলিতেছেন, “ঈশ্বরীয় মূত্তিসকল দেখে ঝ্ড় আনন্দ 
হল।” আবার বলিতেছেন, “উগ্রমৃত্তি, কালী, তারা ( শব শিবা মধ্যে 
শ্াশানবাসিনী ) রাখ! ভাল নয়, রাখলে পুজা দিতে হয় ।” 

পশুপতি ( সহাস্তে )তা তিনি যতদিন চালাবেন, ততদিন 
চলবে । 

শ্রীরামকৃষ্চ__-তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাকে ভুলে 
থাকা ভাল নয়। 

নন্দ বন্থ--তীতে মতি কই হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তার কৃপা হ'লে হয়। 
নন্দ বসু-তার কৃপা কই হয়? তার কি কৃপা করবার শক্তি 
আছে? 


[ ঈশ্বর কর্তা--ন! কন্মইি ঈশ্বর ] 


্্ীামকুষ্ণ (সহাস্তে )-_বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত, “যে 
যেমন কর্ম করবে সেরূপ ফল পাবে ) ওগুলো ছেড়ে দাও ! ঈশ্বরের " 


প্রীনন্দ বসুর বাটাতে ভক্তসঙ্গে ২৮৫ 
শরণাগত হ'লে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে করে 
বলেছিলাম,-“মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পণ । | 
আমি কিছুই চাই নাঃ তুমি আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও । এই লও তোমার 
ভাল, এই লও তোমার মন্দ ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, আমায় 
শুদ্ধ ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম 
আমি ধর্ম্াধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও 
তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই 
চাই না, আমায় শুন্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও 
তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও ।, 

নন্দ বন্ু--আইন তিনি ছাড়াতে পারেন? - 
প্রীরামকৃ্ণ-_সে কি ! তিনি ঈশ্বরঃ তিনি সব পারেন ; যিনি আইন 
করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন। 


[ চৈতন্যলাভ ভোগান্তে-_না তার কৃপায় ] 

“তবে ওকথা বলতে পার তুমি। তোমার নাকি ভোগ করবার 
ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন কথ। বল্ছ। ও এক মত আছে বটে, 
ভোগ শান্তি না হ'লে চৈতন্য হয় না! তবে ভোগই বা কি করবে? 
কামিনী-কাঞ্চনের সুখ--এই আছে, এই নাই, ক্ষণিক ! কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, জাঠি আর চামড়1; খেলে 
অশ্নশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই !” 


[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী--অবিদ্ভা কেন__তার খুশি ] 


নন্দ বনু একটু চুপ করিয়া আছেন, তারপর বলিতেছেন,_-ও সব 
ত বলে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তার কৃপাতে যদি হয়ঃ তা হ'লে 


.বল্‌্তে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী ! 


২৮৬ স্ীত্রীরামকৃ্ককথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


শ্রীরামকৃঞ্- তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব 
হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন এ বোধ । তিনি মন বুদ্ধি দেহ 
_-চতুবিবংশতি তত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর 
করবেন? | .. 
নন্দ বস্থ-_-তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোনখানে জ্ঞান, 
কোনখানে অজ্জান ? 

গ্রীরামকৃষ্ণ--তার খুশী । 

অতুল-_কেদারবাবু ( চাটুজ্জে ) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা 
করেছিল, ঈশ্বর স্থষ্টি কেন করলেন? তাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ 
তিনি স্থষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিং'এ আমি ছিলাম ন]। 
€ সকলের হাস্ত )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--তার খুশি । এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-_ 

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি | - 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি। 
পঙ্কে বদ্ধ কর করা, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, 

কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী ॥ 
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী । 

আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও যেমনি চলি ॥ 

“তিনি আনন্দময়ী ! এই শ্ৃগ্রি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। 
অসংখ্য জীব, তার মধ্যে ছুই একটি মুক্ত হয়ে যাচ্ছে*_-তাতেও 
আনন্দ। “ঘুড়ির লক্ষের ছুটা একট] কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।! 
কেউ সংসারে বদ্ধ হ'চ্ছে, কেউ মুক্ত হ'চ্ছে। 

... পভবসিস্কু মাঝে মন উঠছে ডুবছে কত তরী 1” 
নন্দ বন্ু-_তার খুশি ! আমরা যে মরি ! 


শ্রীনন্দ বস্তুর বাটীতে ভক্তমঙ্গে ২৮৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ--তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ 
না! তাকে জানতে পাচ্চ, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' করছ! 

“সকলে তাকে জানতে পারবে-_সকলেই উদ্ধার হবে, তবে কেহ 
সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা, কেহ বা সন্ধ্যার সময়; 
কিন্তু কেহ অভুক্ত থাকবে না! সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে 
পারবে । 

পশুপতি__আজ্ঞা হা, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি কি, এটা খোজে দেখি । আমি কি হাড়, ন! 
মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? আমি খুজতে খুঁজতে 'তুমি' এসে 
পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। “আমি” 
নাই !-তভিনি। তোমার অভিমান নাই! এত এশ্বধ্য। “আমি, 
একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না, তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের 
দাস হ'য়ে। ( সকলের হাস্ত )। ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, 
ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল। যে “আমি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত 
হয়, সেই “আমি” কাচা আমি, সে আমি" ত্যাগ করতে হয়। 

অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে 
সাতিশয় গ্রীতিলাভ করিলেন। 

[ এশ্বর্যের অহঙ্কার ও মত্ততা ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_জ্ঞানের ছুটি লক্ষণই, প্রথম অভিমান থাকবে না; 
দ্বিতীয় শান্ত স্বভাব । তোমার ছুই লক্ষণ আছে। অতএব তোমার 
উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে। 

“বেশী শ্বধ্য হলে, ঈশ্বরকে ভূল হায়ে যায়; এশ্বর্্র ম্বভাবই 
এঁ। যছু মল্লিকের বেশী গর্য্য হয়েছে, সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথ! কয় 
না। আগে আগ্নে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত। 


২৮৮ শ্রীত্ীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 
“কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠ। 
বোধ থাকে না, তাদেরই ব'লে ফেলে তোর গুষ্টির ; মাতালের গুরু লঘু 
বোধ থাকে না।” 
নন্দ বন্ু--ত। বটে। 


[ 11)90801015--ক্ষণকাল যোগে মুক্তি-_শুদ্ধাভক্তিসাধন ] 


 পশুপতি-_মহাশয় ! এগুল! কি সত্য-7)11698119709 01)50- 

801)1)% ? সূর্য্যলোক, চক্দ্রলোক ? নক্ষত্রলোক ? 

প্রীরামকৃষ্ণ_জানি না বাপু! অত হিসাব কেন? আম খাও ঃ 
কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা 
আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই । 

“চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে 
তা হ'লে ও সব হাবজা-গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছা হয় না। বিকার 
থাকলে কত কি বলে»-আমি পাচ সের চালের ভাত খাবো রে।”- 
“আমি এক জালা জল খাবো রে 1 বৈদ্য বলে, “খাবি? আচ্ছা 
খাবি 1-_এই বলে বৈদ্য তামাক খায় । বিকার সেরে, যা বলবে তাই 
শুনতে হয়? 

পশুপতি--আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে ? 

ব্রীরামকুঞ্চ_কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখোঃ চেতন্য হবে । 

পশুপতি ( সহাস্তে )__ আমাদের ঈশ্বরের ঘোগ ক্ষণিক। তামাক 
খেতে যতক্ষণ লাগে। ( সকলের হাস্য )। 

শ্ীরামকৃষ্ণ-__তা। হোক ; ক্ষণকাল তার সঙ্গে যোগ হইলেই মুক্তি। 

“অহল্য। বললে, “রাম ! শৃকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই 

হউক যেন তোমার পাদপক্সে মন থাকে, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়। 


 শ্রীনন্দ বসুর বাটাতে তক্তসঙ্গে ২৮৯ 


নারদ বললে,_রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, 3 রঃ 
আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভঁবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ: 


না হই, এই আশীব্ধাদ করো । আন্তরিক তীর কাছে প্রার্থনা করলে, 
তাতে মন হয়, ঈশ্বরের পাদপস্ঘে শুদ্ধা ভক্তি হয়। 


[ পাপ ও পরলোক-ৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা-_ভরত রাজা ] 


“আমাদের কি বিকার যাবে" !-__“আমাদের আর কি হবে_আমরা 
পাপী'--এ সব ববুদ্ধি ত্যাগ করো। (নন্দ বসুর প্রতি ) আর এই 
চাই--“একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাঁপ 1” 

নন্দ বন্--পরলোক কি আছে? পাপের শান্তি? 

শ্রীরামকৃষ্*-_তুমি আম থাও না! তোমার ও সব হসাবে দরকার 
কি? পরলোক আছে কিনা-তা'তে কি হয়-_এ সর খবর ! 

“আম খাও। আসজায়োজনস্তা'তে ভ্তি_” 

নন্দ বন্ন-_আর্মনগাছ কোথা? আম পাই কোথা? 

শ্রীরামকৃঞ্চ-«গাছ! তিনি অনাদি অনন্ত বন্ধ! তিনি আছেনই, 
তিনি নিত্য তবে একটি কথা আছে-_তিনি 'কল্পতরু-_- 

"কালী/কলপতর মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি! 

“কগ্াতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়, 
_-তবে ফল তরুর মূলে পড়ে”_তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি 
ফল,-৯৮-ধর্ন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ | 

ু্রজ্ঞানীর: মুক্তি ( মোক্ষফল ) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,--অহেতুকী 
ভি তার! ধন্মম, অর্থ, কাম চায় না। 

িজ্বালাকের কথ! বলছ । গীতার মত, মৃত্যুকালে যা ভাববে 
' ভরত রাজা “হরিণ হরিণ ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ 


১ 
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রা করেছি ॥ তাই তার হরিণ ইয়ে মাতে হল। ভাই জপ, ধ্যান, পূজা. 
এ মবরাত দিন অভ্যাস করতে হয়,_তা হ'লে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা 
আসে- অভ্যাসের গুণে। এরপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। 
একেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি 
কেশবকেও বললুম, “এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার ?' তারপর 
আবার বললুম, “যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততগ্গণ পুনঃ পুনঃ সংসারে 
যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়) 
ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা হ'লে তৈরি লাল হাড়িগুলা 
ফেলে দেয়। কীচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদা! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 


. ফেলে ও আবার চাকে দেয় !? 





তৃতীয় গরিষ্থেদ. 
 শ্রীরামকষ ও গৃহশ্ের মঙ্গল কামলা-_রাজান্তণের টিন 


এপর্যন্ত গৃম্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কৌনও ঠেষ্টা করেন নাই। 
ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইস়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন; ॥ 

“কিছু খেতে হয়। যছুর মাকে তাই সেদিন বললুম-_“ওগো কিছু 
(খেতে ) দাও? ! তা না হ'লে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়|” । 

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন । ঠাকুর খাইতেছেন।। নন্দ 
বনু ও অন্তাগ্ত সকলে ঠাকুরের দিকে এপৃষ্টে চাহিয়া অহেন। 
: দেখিতেছেন তিনি কিকি করেন। ৃ 

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন ওয়া 
হইয়াছিল, সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাঁত ধুইবার জন্ত এজন 
ভভূত্য পিকদানি আনিয়া! উপস্থিত করিল। 





পিকান নিজে না । 
যাও নিয়ে যাও? গৃ্ামী বলিতেছেন” হাত ধুর... 
ঠাকুর অন্যমনস্ক । বলিলেন, “কি 1-_ হাত ধোবো 1 সি 
ঠাকুর দক্ষিণে বারান্দার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ! 
করিলেন, “আমার হাতে জল দাও” মণি ভূঙ্গার হইতে জল" গা 
'দিলেন। ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত পু'ছিয়া আবার 
ফিরিয়া আমিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য রে 
হইয়াছিল। সেই রেকাঁবির পান ঠাকুকে 
তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন নী! 


বর ্ি না দেখিয় বলয় তি পে 


[ ইষ্টদেবতাকে 6 


নন্দ বনু ( শ্রীরা" 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( 

নন্দ বসু 
হয়েছে ! 

শ্রীরামকু 

নন্দ ব 

প্রীরা, 
জ্ঞানীর 3 
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স্্রীরামকু্চ--আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা স্বার্থের জন্য 

বেড়ায়। ( প্রসন্নের পিতাকে ) আপনার কি এখানে থাকা হয়? 
প্রসন্নের পিতা-_আজ্ে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক 

ইচ্ছা করুন। | : 

শমকৃ্জ (অতি বিনীত ভাবে )_ন থাক্‌, আপনি খান,-- 
' নাই। 
*স বড় তাই ঠাকুর বলিতেছেন--যছুর বাড়ি 
ন বললাম । 
বহন বাঁড়ি করেছেন । 


সারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি 
'গী সেত ঈশ্বরকে 
যে ডাকে, সেই 


'মানের জ্বান- 
'বে অচ্চন 
' কখনও 


ন দেখিঃ 


বাম ! 
মান 
॥ 


নদ বসুর বাটাতে ভক্তসঙ্গে ২৯৩ 


শ্রীরাম (নদ বসুর প্রতি )--গীতার মত--.অনেকে যাকে গণে 
মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি 
আছে। 

নন্দ বনু শক্তি.সকল মান্ষেরই সমান । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়!)--এ এক তোমাদের কথা ;_-সকল 
লোকের শক্তি কি সমান হ'তে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্বড়ুতে এক 
হ'য়ে আছেন বটে কিন্তু শক্তিবিশেষ ! 

“বিষ্ভাসাগরও এ কথা বলেছিল,_£তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি 
কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?' তখন আমি বললাম--“যদি শক্তি ভিন্ন 
না হয়, তা হ'লে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মায় 
কি দুটো শিং বেরিয়েছে ?” 

ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ভক্তের! সঙ্গে সঙ্গে উঠ্ঠিলেন। 
পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে গ্রত্যু্গমন করিয়া ঘারদেশে পৌছাইয়া দিলেন। 


নী খণ্ড 


শোকাতুর৷ র্ণীর বাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকষ 

ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রা্মণীর বাড়ি আমিয়াছেন। 

বাড়িটি পুরাতন, ইষ্টকনিগ্মিত। বাড়ি প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে 
গগায়াল্ঘর। ছাদের উপর বসিরার স্থান হইয়াছে ছাদে লোক 
কাতার নিয়া, কেহ দাড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন । সকলেই উৎস্থুক-_ 
কখন ঠীকুরকে দেখিবেন। 

ান্মণীরা দুই ভগ্রী, দ্ুই জনেই বিধবা । বাড়িতে এদের ভায়েরাও 
সপরিবারে থাকেন । . ত্রাঙ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে ভিনি 
যারপরনাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া 
সমস্ত দিন উদ্ভোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বন্ুর 
বাড়িতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রান্মাণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,-_কখন তিনি 
আদেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বস্তুর বাড়ি হইতে আসিয়া 
তাহার বাড়িতে ক ৷ বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে 
বুঝি ঠাকুর আসিবেন না 
ঠাকুর ভক্তসক্তে কী ছাদের উপর বিবার স্থানে আসন গ্রহণ 

করিলেন । কাছে মারের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, 
যোগীন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া 
জুটিলেন। ব্রন্মণীরু ভগ্রী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়া বলিতেছেন_-“দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে, 
কেন এত দেরি হচ্ছে; এতক্ষণে ফিরবেন ।” 








'শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৯৫ 


নীচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন,_“এ দিদি 
আসছেন ।” এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি এখনও 
আসিয়া পৌছেন নাই । 
ঠাকুর সহাস্তযবদন, ভক্তপরিবৃত হইয়! বসিয়া আছেন।, 
মাষ্টার ( দেবেন্দ্র প্রতি )-কি চমৎকার দৃশ্য । ছেলে- বুড়ো” 
পুরুষ-মেয়ে কাতার দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে! সকলে কত উৎসুক 
এঁকে দেখ বার জন্য! আর এ'র কথা শোন্বার জন্য ! | 
দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )_ মাষ্টার মশায় বল্ছেন যে, এ 
জায়গাটি নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা ;__এদের কি ভক্তি ! 
ঠাকুর হাসিতেছেন। ২ 
এইবার বাহ্গণী ভগ্মী বলিতেছেন, “এ দিদি দু 09 
ক্ষণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণা" 
কিছুই ঠিক করিতে পারি” 
ব্রাহ্গণী অধীর ₹* 
বাঁচি না গো !- 
আমার চণ্ডী 
তারা প্ী 
৮গুর ৫ 





২৯৬ ্ী্ীরামকৃষ্ককথামূত-_ওয় ভাগ ['১৮৮৫; $৮শে জুলাই 


(1069:-তে ) একট! টাক! দিয়ে মুটে এক লাখ টাক! পেয়েছিল, _ 
'সে যাই শুনলে এক লাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহলাদে মরে গিছল 
--সত্য সত্য মরে গিহল !__ওগে। আমার যে তাই হ'ল গো! 
(তোমরা সকলে আশীব্বাদ কর, না হ'লে আমি সত্য সত্য মরে যাব |” 
মণি ব্রাহ্গদীর আত্তি ও ভাবের অবস্থ। দেখিয়া মোহিত হইয় 
গিয়াছেন। তিনি তাহার পায়ের ধূলা লইতে গেলেন। ত্রা্গণী 
বলিতেছেন, “সে কি গে| !'--তিনি মণিকে প্রতি-প্রথাম করিলেন । 
্রাহ্মণী, ভক্তের! আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত 'হইয়াছেন আর 
বলিতেছেন।-“তোমরা সব এসেছ,- ছোট নরেনকে এনেছি, বলি,তা 
নাহলে হাসবে কেঁ ৮ ত্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন,_উহার 
রি. “বলিতেছেন, “দিদি এসে! না! তুমি এখানে 
শ। আমর! কি একলা! পারি।” 
ভক্তদের দেখিতেছেন । 


'কারে ঠাকুরকে 
করাও ছাদে 


নীচের 

টানে | 
10111 
ন্ৰ 


১, গণুর মার বাটীতে শুভাগমন.. ২৯৭ 

্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, “এই আর একটি ভাই 7-_মুখ্যু 1৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ __না, না, সব ভাল মানুষ । 

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আমিতেছেন, আসিতে আমিতে 
এক জায়গায় তেমন আলো! হইল ন]া। 

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেনঃ “পিদ্দিম ধর পিদ্দিম ধর! 
মনে ক'রো না যে পিন্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল!” ( সকলের হাস্ত )। 

এইবার গোয়াল-ঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার 
গোয়াল-ঘর | .গোয়াল-ঘরের সায়ে একবার দীড়াইলেন, চতুন্দিকে 
ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ও পায়ের 
ধূলা লইতেছেন। 

এইবার ঠাকুর গণুর মার বাড়ি যাইবেন । 


দিতীয় গরিচ্ছ্ 


গণুর মার বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ 


গথুর মার বাড়িতে বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। 
ঘরটি একতলায়, ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর এঁকতান বাছোর 
( 00067 ) আখড়া আছে। ছোকরার বাগ্যন্ত্র লইয়া ঠাুরের 
শ্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল । | 

রাত সাড়ে আটটা! । আজ আষাঢ় মাসের কৃফণা প্রতিপদ । চাদের 
আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে । ঠাকুরের 
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের আসিয়া এ ঘরে বসিয়াছেন। 

ত্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাঁড়ির ভিতর 
যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে 


৬ 


২৯৮  উফবখাত-ভ ভাগ [১৮৮৫ ২৪শে জুলাই 
আমিয়া দড়াইতেছেন।.. পাড়া; কতকগুলি: ছোক্‌রা : বৈঠকথানার 
_ জ্বানালার, উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে 1. পাড়ার ছেলে-বুড়ো 
সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত ই গর দর্শন 
করিতে আসিয়াছে । 
ছোট নরেন জানালার উপর ছেলেরা উঠছে দেখিয়া নিভে 
__ওরে তোরা ওখানে কেন? যা, যা, বাড়ি যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


সন্সেহে বলিতেছেন, “না, থাক্‌ না, থাক্‌ না।” 
ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “হরি ও ! হরি ও !” 
শতরপ্রির উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর 
জ্ীরামকৃষ্ণ বসিয়াছেন ৷ এঁকতান বাছের ছোকরাদের গান গাহিতে বল 
হইল। তাহাদের বসবার স্ুবিধ! হইতেছে না, ঠাকুর তাহার নিকটে 
শতরঞ্রিতে বমিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন । 
ঠাকুর বলিতেছেন, “এর উপরেই বস না। এই আমি লিচ্ছি।” 
এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোক্রারা গান গাহিতেছে-_ 
কেশব কুরু করুণা দীনে কুগ্তকাননচারী | 
মাধবমনোমোহম্থ মোহনমূরলীধারী । 
( হরিবোল হুরিবোল হরিবোল ! মন আমার 1) 
শ্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভগ্তন, 
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হাদিরঞ্জন ; 
গোবদ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ দামোদর কংসদপূৃহারী, শ্তামরাসরসবি্থারী | 
( হরিবোল হরিবোল হরিবোল ! মন আমার )। 
গীন--এস ম| জীবন উমা-_ইত্যাদি | 
শ্রীরামকৃষ্ণ_-আহা৷ কি গান !--কেমন বেহালা !__কেমন বাজনা ! 
একটি ছোক্রা ফ্রুট বাজাইতেছিলেন। তাহার দিকে ও অপর আর 





চি 


্ গদুর মার বাটনে, শুভাগমন 0, ২৯ 


করি ছোকরার দিকে হি দশ করিয়া বলিডেছেন, ধন জর 
যেন জোড়” ....... ৭ 
এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা তে লাগিল। |. বাজনার 
ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, --বা! কি চমৎকার 1” 

একটি ছোকরাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “এর সব (সব 
রকম বাজনাই ) জানা আছে ।” 

মাষ্টারকে বলিতেছেন,_-“্এ'রা সব বেশ লোক ।৮ 

ছোকরাদের গান বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছেন-_ 
“আপনার কিছু গান?” ব্রাহ্গণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের 
কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না, এক মহিনবাবু বুঝি 
জানেন, তা ওর সামনে উনি গাইবেন না। 

একজন ছোকরা--কেন 1 আমি বাবার স্ুমুখে গাইতে পারি। 

ছোট নরেন ( উচ্চহাস্ত করিয়া )_ অতরূর উনি এগোন নি ! 

সকলে হাসিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্গণী আলিয়া বলিতেছেন, 
-_-"আপনি ভিতরে আন্বন 1” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “কেন গো 1” 

ব্রাহ্মণী-__সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে ; যাবেন? 

্রীরামকুষ্* এইখানেই এনে দাও ন]। 

ব্রাহ্মণী-_গণুর মা! বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধুলা দিন, তা 
হ'লে ঘর কাশী হ'য়ে থাকবে,_ঘরে মরে গেলে আর কোনও গোল 
থাকবে না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে 
গমন করিলেন। ভক্তের! াদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন । 
মাষ্টার ও বিনোদ বাড়ির দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে 
করিতে পাদচারণ করিতেছেন ! 


্ীয় গরিমছ 
 শুহ্ত কথা-“তিন জনই এক" 


বলরামের বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিম পার্থের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম 
করিতেছেন, নিদ্রা যাইবেন। গণুর মার বাড়ি হইতে ফিরিতে অনেক 
রাত হইয়! গিয়াছে । রাত পৌনে এগারটা হইবে । 

ঠাকুর বলিতেছেন, “যোগীন একটু পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।” 

কাছে মণি বসিয়। আছেন । 

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিতে- 
ছেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাবো । 

্াহ্ণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ত্রান্মণীর ভাইটি বেশ 
বাঁয়া তবল| বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আঁবার দেখিয়া 
বলিতেছেন, “এবার নরেন্দ্র এলে, কি আর কোনও গাইয়ে লোক এলে 
ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে ।” 

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তের ঘর 
হইতে চলি! গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর 
তাহার সহিত কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ--আহা, এদের (ত্রাহ্মদীদের )কিআহ্কাদ! 

মণি-__-কি আশ্চর্য্য, যীশুপরীষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল! 
তাঁরাও ছুটি মেয়েমানুষ ভক্ত, ছুই ভগ্রী। 11876) আর ছাঙ্য্য, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( উৎসুক হইয়া! )_-তাদের গল্প কি বল ত। 

মণি-_যীশুখীষ্ট তাঁদের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে ঠিক এই রকম ক'রে 





' বলরামের বাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ. ৩: 
গিয়েছিলেন। একজন ভগ্মী তাকে দেখে ভাবোল্লাসে পরি 
হয়েছিলেন । যেমন গৌরের গানে আছে 

_.. শডুবলো নয়ন ফিরে না এলো। 

গৌর রূপসাগরে সীতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন ।? 

“আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্চোগ কর্ছিল। সে 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ কর্‌লে, “প্রভু, দেখুন দেখি-_দিদির 
কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ ক'রে বসে আছেন, আর আমি 
একলা! এই সব উদ্ভোগ করছি?” 

“তখন যীশু বললেন, তোমার দিদিই ধন্ঠা, কেন না মানুষ জীবনের 
যা প্রয়োজন ( অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা--প্রেম ) তা ওর হয়েছে ।৮ 

শ্রীরামকৃ্জ__আচ্ছা তোমার এ সব দেখে কি বোৌধ হয়? 

মণি-_-আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু ।__বীশু্ীষ্ট, চৈতগ্য- 
দেব আর আপনি-__একব্যক্তি ! 

শ্রীরামকৃষ্*--এক এক ! এক বই কি। তিনি ( ঈশ্বর), দেখ ছ 
না,-যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে! | 

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন--. 
যেন বল্ছেন, ঈশ্বর তারই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন । 

মণি--সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝি 
দিচ্ছিলেন। | 

শ্রীরামকৃষ্₹-_কি বল দেখি। 

মণি_যেন দিগ দিগন্তব্যাগী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধুধু করছে! 
সম্মুথে পাচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না; সেই পাঁচিলের 
কেবল একটি গোল ফাঁক !-_সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকট। 
দেখা যায়! 


৩৭২ শ্রীশ্রীরা মকৃষ্ণকথামবত__ওয় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 
প্রীরামকৃ্চ--বল দেখি সে ফাকটি কি? | 
মণি--সে ফাকটি আপনি । আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা 

যায়)দেই দিগ দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়! ৯ ও 

"শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপ 'ডাইতে লাগিলেন 1]. আর 

লে: “তুমি যে এঁটে বুঝে ফেলেছ।-_বেশ হয়েছে”... 

... মণি_-ঁটে শক্ত কিনা পূর্ণবক্ষ হ'য়ে এটুকু ি্ হে কেমন ক 'রে 

খাকেন, এটি বুরা যায় না। ২ র্‌ 

.... জ্রীরামকৃঞ্ণ__“তারে কেউ চিনলি নারে! ও সে পাগলের বেশে 

( দীনহীন কাঙ্গালের বেশে ) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে 

'মণি--আর আপনি বলেছিলেন যীশুর কথা। ' 

প্রীরামকৃষ্চ-_কি, কি? 

মণি--যছু মল্লিকের ধাগানে যীশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়েছিল । 
আপনি দেখেছিলেন যে যীশুর মৃত্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর 
মিশিয়ে গেল। 

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে 
বলিতেছেন-__“এই যে গঁলায় এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আহে 
_-সব লোকের কাছে পাছে হালকামী করি ।- না হ'লে যেখানে সেখানে 
নাচা গাওয়া তো! হ'য়ে যেত।” 
ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 6দ্বিজ এল না ?” 
মণি--বলেছিলাম আস্তে । আজ আদ্বার কথা ছিল্ল-; কিন্ত 
কেন এল না, বলতে পারি না। 

শ্রীরামকৃষ্*-_তার শুব অনুরাগ । আচ্ছা, ও এখানকার একটা! 
কেউ হবে ( অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে ), না? 

মণি-_ আজ্ঞা হা, তাই হবে, তা না হ'লে এত অন্করাগ । 





(বলরামের বাটাতে ঠাকুর রাম ৩০৩ 


নং মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন। 

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথ! কহিতেছেন। মানুষের 
ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে। 

. শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার এ ঘর। আমার আগে রগ রন হত নাঃ 
এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না ॥ আবার রূপ কম মপডুছে 
* মণি-লীলার মধ্যে নরলীলা বেশভাললাগে। 

: স্্রীরামকঞ্চ-_তা হ'লেই হ'ল ;--আর আমাকে দেখছে! ! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, আমার ভিতর রম রণে 
অবতীর্ণ হইয়া দীন বযিযেছেন ] | 





বিংশ খণ্ড ূ 
ধম গৰিষ্থে 
ঠাকুর শ্রারামন্ক্ শ্]ামপুকুরের ঘাটিতে ভক্তসঙ্গে 


 জীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাবব | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
_ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ-_-কলিকাতায় চিকিৎসা 
. করিতে : আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা 
_ করেন। ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাইিসঠাহার 
.॥ নিজের বাঁটী হইতে যাতীয়াত করেন। 

[ সুরেন্দরের ভক্তি__'মা হৃদয়ে থাকুন? ] 
শীতকাল সকাল বেলা ৮টা। ঠাকুর অসুস্থ, বিছ্বানায় বসিয়া 
_আছেন। কিন্তু পঞ্চমব্ষীয় বালকের মত, মা বই কিছু জানেন না। 
 স্থুরেন্ত্র আগিয়া বসিলেন। নবগোপাল, মাষ্টার ও আরও কেহ কেহ 
উপস্থিত আছেন। সুরেক্দ্ের বাটাতে ৬৫ুর্গাপৃজা হইয়াছিল। ঠাকুর 
যাইতে পারেন নাই, তক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। 
আজ বিজয়া) তাই স্ুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে । 

সুরেন্্-বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )-তা হ'লেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন ! 

ঝ্ুরেন্্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত বগ! কহিতে 
লাগিলেন। | 

ঠাকুর অুরেন্দ্রকে' দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন । 
মাষ্টীরের দিকে তাকাইয়! গদগদন্যরে বলিতেছেন, কি তক্তি। আহা, 
_ এর যা ভক্তি আছে! 


€ 


ৃ শামুক বাটাতে ভক্তসঙ্গে সা পলক ঃ ৩০৫ রে 

4 ৭টা; ৭0০ টার সময় ভাবে দেখ লাম, তোমাদের, ৃ 
দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্শয়। এখানে; ্ 
ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা! আলোর আ্োত ছু" জায়গার. 
মাঝে বইছে 1_-এ বাড়ি আর তোমাদের সেই বাঁড়ি! শ 
. সুরেন্দ্র-_আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা ব'লে ডাকছি, দাঁদারা 
ত্যাগ ক'রে উপরে চলে গেছে । মনে উঠলো, ম! বললেন, “আমি 
আবার আসবো | 


'[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদগীত। ] 
বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন । মণি হাতে 
আঁচাবার জল দিতেছেন । * 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )__ ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অনু... 
হয়েছে। সাত্বিক আহার করা ভাল । তুমি গীতা দেখ নাই? তুমি রঃ 
গীতা পড় না? 

মণি-_-আজ্ঞা হা, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্বিক আহার, রি 
রাজসিক আহার, তামসিক আহার । আবার সাত্বিক দয়া, রাজসিক দয়া» 
তামসিক দয়া । সাত্বিক অহং ইত্যাদি সব আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-গীতা তোমার আছে? 

মণি__আজ্ঞা, আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ওতে সর্ববশান্ত্রের সার আছে। 

মণি__আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে ; আপনি 
যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া, জ্ঞানঃ ভক্তি, 
কর্ম, ধ্যান । | 
_ শ্রীরামকৃষ্ণ-_কর্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল 
ভগবানে সমর্পণ করা । 
৩য়--২০ 


৩০৬ প্রীত্রীরামরুষ্চকথামূত__৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 
মণি আজ্ঞা, দেখেছি ওতে আছে। কর্ম আবার তিন রকমে 
করা যেতে পারে, আছে। ও 






প্রীরামকৃষ্ণ_কি কিরকম? . 
মণি প্রথম-_জ্ঞানের জন্য । দ্বিতীয়. শিক্ষার জঙ্যা। 
তৃতীয়_্বভাবে। | 


ঠাকুর আচমনান্তে গান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান 
প্রসাদ দিলেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্থ্ 
রঃ গ্রারামকষ্জ। ১1৮11100155 [)৪%গ ও অবতারঘাদ 
. ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্র্বদিনে 
ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন। 
-... স্ত্ীরামকৃষ্ণ__ তোমার সঙ্গে কিকি কথ] হলো? 

মাষ্টার-_ডান্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই 
সেখানে ব'সে বসে পড়ছিলাম । সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে 
শোনাতে লাগলাম । 810 7010101000য 1)8%ঠ-র বই। তাতে 
অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে। 

শ্রীরামকৃষণ-_বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে? 

মাষ্টার__একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভি... দিয়ে না 
এলে মানুষে বুঝতে পারে না। (101510)9 ৮) 0096 09 
11909 10100181) 01000) 00 09 20007909600 1) 0৪.) তাই 
অবতারাদির প্রয়োজন । | 

শ্রীরামকৃ্ণ__বাঁঃ, এ সব ত বেশ কথা ! 


চর 


শ্যামপুকুর বাটাতে তক্তসকে টা পানর ৩ 


মাষ্টার-_সাহেব উপম। দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় 

না; কিন্তু সূর্য্ের আলো যেখানে পড়ে, (১০০০/০৫ 1858) সে রি | 
চাওয়া! যায় । রঃ 

শ্রীরামকৃ্ণ-_বেশ কথা, আর কিছু আছে? | 

মাষ্টার-আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস । 

ক্রীরামকৃষ্ণ-_এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ'লো। ত সবই 
হ'য়ে গেল। 

মাষ্টার__সাহেব আবার স্বপন দ্রেখেছিলেন__-রোমানদের দেব দেবী । 

শ্রীরামকৃ্ণ-__এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর ) সেখানে 
কাজ কর্ছেন। আর কিছু কথা হলো? 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও “জগতের উপকার" বা কর্মযোগ ] 


 মাষ্টার-ওরা বলে, জগতের উপকার কর্‌বো। তাই আমি আপনার 
কথা বল্লাম। . ১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )--কি কথা? রর 

মাষ্টার শল্তু মলিকের কথা । সে আপনাকে বলেছিলো, 'আমার 
ইচ্ছা যে, টাক! দিয়ে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেন্সরী, স্কুল, এই 
সব ক'রে দিই ; হ'লে অনেকের উপকার হবে। আপনি তাকে যা 
বলেছিলেন, তাই বললুম, “যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে ভুমি কি 
বলবে, আমাকে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেলারী, স্কুল ক'রে দাও । 
আর একটি কথা বললাম । 

প্রীরামকৃষ্ণ-_হা, থাক আলাদা আছে, যারা কর্ম করতে আসে। 
আর কি কথা? 

মাষ্টার__বললাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়ঃ তবে ছয় কেবল 


৮০৮: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫ ১৮ই অক্টোবর 

কাঙ্জালী বিদায় করলে কি হবে? বরং. যো সো ক'রে একবার কালী 

দর্শন ক'রে লও ;--তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হস 

করো। | 
শ্রীবামকৃষ্ণ-_আর কিছু কথা হলো ? 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও কামজয় ] 

মাষ্টার--আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কাম জয় 
করেছেন, এই কথা হ'লো। ডাক্তার তখন বললে, “আমারও কাম- 
টাম উঠে গেছে, জানো? আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। 
আপনি যে কাম জয় করেছেন, বলছেন তাতো আশ্চর্য্য নয়। ক্ষুত্র 
প্রাণীদের পর্যন্ত তার কাছে থেকে ইন্দিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চধ্য 
তার পর আমি বললাম, আপনি যা গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন। 

শীরামকুষ্ণ (সহাস্ত্ে )-_-কি বলেছিলাম ? 

মাষ্টার--আপনি গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, ভাক্তার তোমাকে 
ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই ।, সেই অবতারের কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি,অবতারের কথা তাকে (ডাক্তারকে ) বলবে । 
অবতার- যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে, চবিবশ 
অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে। 


[ মগ্পান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ ] 
মাষ্টার--গিরিশ ঘোষের ভারী খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, 
গিরিশ ঘোষ কি বব মদ ছেড়েছে? তার উপর বড় চোখ । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি গিরিশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে? 
মাষ্টার আজ্ঞা হী, বলেছিলাম । আর সব মদ ছাঁভ়বার কথা ॥ 
ভ্রীরামকৃষ্₹-সে কি বললে? 


.. 


শরম পুকর বাটাতে ভক্ত ঠাকুর ভীরাক ৩৯, 


_ মাষ্টার_তিনি বললেন, তোমরা যে কালে বলছে! সেকালে 
ঠাকুরের কথা বলে মানি-কিস্ত আর জোর ক'রে কোনও কথ 
বলবো না। | | | 

প্রীরামকৃ্চ (আনন্দের সহিত)-_কাঁলীপদ বলেছে, সে একেবারে 
সব ছেড়েছে । 


তীয় গরিচ্ছো 
নিত্যলীল| যোগ 


[090665 01 009 40980186901. 876 [01015982 0900 
8170 01)9 1১1)91010)09108] 5000] . 

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত ( ডাক্তারের ছেলে ) 
ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি তক্তেরাও উপস্থিত 
আছেন। ঠাকুর নিভৃতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, “তোমার কি ধ্যান হয়?” আর বলিতেছেন,--“্ধ্যানের 
অবস্থা কি রকম জান? মনটি হ'য়ে যায় তৈল ধারার স্তায়। এক 
চিস্তা, ঈশ্বরের ; অন্য কোনও চিন্তা তাঁর ভিতর আসবে না।” এইবার 
ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )--তোমাঁর ছেলে অবতার মানে 
না। তাবেশ। নাই বা মান্লে। | 

“তোমার ছেলেটি বেশ। তা হবেনা? বোম্বাই আমের গাঁছে 
কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস ! যার ঈশ্বরে মন 
দেই ত মানুষ । মানুষ--আর মানহুস। যার ছুস আছে, চৈতন্য 


আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য--সেই 
মানছ'স। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি? 

প্র) আর এ সব জীব জগৎ, তার এয । এ মানলেই হ'লো। 
যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান । ৃ 
“এ রকম আছে, দশ অবতার-_চবিবশ অবতার, আবার. অসংখ্য 
অবতার । যেখানে তার বিশেষ শক্তি প্রকাশ, (সেখানেই দি 
ভাই ত আমার মত। 2 | 

“আর এক আছে, যা কিছু দেখছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন 
বেল,_বিচি, খোলা, শাস তিন জড়িয়ে এক । ধারই নিত্য ভীরই 
লীল! ; ধারই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা 
যায় না। লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়। 

“অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 
নেতি নেতি ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌছান যেতে 
পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই । যেমন বললাম,_বেল।” 

ডাক্তার-__ঠিক কৃথা। ূ 

প্রীরামকৃষ্₹-_কচ নিধ্বিকল্প . সমাধিতে রয়েছেন । যখন সমাধি 
ভঙ্গ হচ্ছে একজন জিজ্ঞাসা করলে, তৃমি এখন কি দেখছে! ? কচ 
বললেন, দেখছি যে, জগৎ যেন তাতে জড়ে রয়েছে! তিনিই পরিপূর্ণ! 
যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্ট ফেলবো 
কোন্টা লব, ঠিক পাচ্চি না। - 

“কি জানোনিত্য আর লীলা দর্শন ক'রে, দাস ভাবে থাকা । 
হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন । তার পরে, দাম 
. ভাবে--ভক্তের ভাবে- ছিলেন ।” 
মণি (ম্বগতঃ)_নিত্য লীলা ছুইই নিতে হবে। জাম্মীনিতে : 





নুর বাটে ভক্তমঙ্গ পরার: 5 ও ৩১৯ 
বেদান্ত যাওয়া 1 অবধি ইউরোপীয় পগ্ডিতদের কাহারও কাহারও এই মত। | 
কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ-_-কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ- না হলে নিত্য 
লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসক্তি। 

এইটুকু হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ দেখছি। 


.. চছূর্ধ গরিচ্্দা 
ঠাকুর শ্রীরামন্কষ্চ ও অবতারাদ 
[ 7১90015011186101, 0? ৪9 ঘ1]] 810 07909861910] 


ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বর আমাদের স্থষ্টি করেছেন, আর আমাদের সকলের 
আত্মা (৭০৪1) অনন্ত উন্নতি করবে | একজন আর একজনের চেয়ে 
বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না। 
ডাক্ডার-01090169 1):027589 1 তা যদি না হ'লো তাহ'লে 
পাঁচ বছর দাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেবো! 
“অবতার আবার কি ! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! 
হা, তবে [০79০102, 07 9০৭15 [1161৮ ( ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে 
প্রকাশ হ'য়ে থাকে ) তা মানি। 
গিরিশ (সহাস্তে)- আপনি 0910৫:5 110]16 দেখেন নি-- 
ডাক্তার উত্তর দিবার পুর্বে একটু ইতজ্সতঃ করিতেছেন। কাছে 
একজন বন্ধু বসিয়াছিলেন--আস্তে আস্তে কি বলিলেন। 
ডাক্তার__আপনিও ত প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই। . 
গিরিশ--] ৪০০1! 1999 005 11017! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার 
700৮9 (প্রমাণ ) করবো-তী না হ'লে জিব কেটে ফেলবে! । 


৩১২ প্রীন্রীরামকৃষ্কথায়ত__৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 
[ বিকারী রোগীরই বিচার-_পর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয় ] 


প্রীরামকৃ্চ-_এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়। 

:. “এ লব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল/__ 
'এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব! বদি বললে, আচ্ছা আচ্ছা 
খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে । 

“যতক্ষণ কীচ। ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাঁকা হ'লে 
আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে । আমি 
দেখেছি, বড়মানুষের বাড়ির ছবি--0)9667-এর ছবি--এই সব আছে। 
আবার ভক্তের ঘাড়ি_ঠাকুরদের ছবি ! 

“লক্ষণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তার আবার 
পুত্রশোক ! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। 
যার আলো বোধ আছে, তীর অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান 
জ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। 
এরই নাম বিজ্ঞীন। 

“গায়ে কাটা ফুটলে আর একটি কাটা যোগাড় করে আনতে হ 
এনে সেই কাটাটি তৃলতে হয়। তোলার পর ছুইটি কাটাই ফেলে 
দেয়।' জ্ঞান কীটা দিয়ে অজ্ঞান কাটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান ছুই কীটাই 
ফেলে দিতে হয়। 

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঝা বহু, 
কাচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি !» | 

ডাক্তার পূর্ণ 'জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি 
পরমহংসগিরি কচ্চ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কচ্চে 
কেন? চুপ করে থাক নাকেন? 


€ 


শ্তামপুকুর বাটাতে ভত্দঙ্গ ঠাকুর ্রীরাকৃ্ণ . ৩১৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)--জল স্থির থাকলেও জল, হেললে হললেও 
জল, তরঙ্গ হ'লেও জল । | 


[০9109 01 09০. 07 0020801906-_মান্ত ঈরারিন ] 


“আর একটি কথা । মাহুত নারায়ণের কথাই বা৷ না শুনি কেন? 
গুরু শিষ্যকে বলে দ্িছলেন, সব নারায়ণ। পাগলা হাতি আসছিল । 
শিষ্য গুরুবাক্য বিশ্বাস ক'রে সেখান থেকে সরে নাই । হাতিও নারায়ণ । 
মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বলছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও) শিষ্যুটি 
সরে নাই। হাতি তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। 
মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে, কেন 
তুমি সরে যাও নাই, দে বললে, “কেন, গুরুদেব যে বলেছেন--সব 
নারায়ণ! গুরু বললেন, বাবা, মানুত নারায়ণের কথা তবে শুন নাই 
কেন? তিনিই শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র 
তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ ।৮ 

ডাক্তার--আর একটা বলি ; তবে কেন বল, এটা সরিয়ে দাও? 

শ্লীরামকৃষ্ণ-__ যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। 
মনে করো মহাসমুদ্র-_অধঃ উধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট 
রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার 
হচ্ছে না । তিনিই এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন । 


[ আমি কে? ] 


ডাক্তার-_তবে এই “আমি” যা বলছ, এগুলো কি? এর ত মানে 
বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন? 

গিরিশ_ মহাশয়, কেমন ক'রে জানলেন, চালাকি নয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--এই “আমি, তিনিই রেখে দিয়েছেন। 


মা 


এটাক 


৩১৪ : শ্রীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_ওয় ভাগ [ ১৮৮৫ ১৮ই অক্টোবর 
তাঁর খেলা-_তার লীলা ! এক রাজার চার বেটা । রাজার ছেলে-_ 
কিন্তু খেলা করছে---কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার 
বেটা হ'য়ে কোটাল কোটাল খেলছে! 


( ডাক্তারের প্রতি )-“শোন! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার 
হয়, তবে এই সব মানতে হবে। তার দর্শন হ'লে সব সংশয় যায় ।” 


[ 9008171) 8170 6176 770101-+জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


ডাক্তার-_সব সন্দেহ যায় কই? 

ভ্ীরামকৃষ্ণ-_আমার কাছে এই পর্য্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশী 
কিছু শুনতে চাও, তার কাছে একলা একলা বলবে। তাকে জিজ্ঞাসা 
করবে, কেন তিনি এমন করেছেন । 

“ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া যদি 
দিতে হয় ত কর্তাকে জানাতে হয়। [ডাক্তার চুপ করিরা আছেন। 

“আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস । কিছু বিচার করি, শোনো 
জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন,_তুমি 
আমাকে অবতার অর্তার বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, 
দেখবে এস। অজ্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অঙ্জুনকে 
বললেন, “কি দেখতে পাচ্ছ ? অঙ্জুন বললেন, “একটি বৃহৎ গাছ, 
কালো জাম থোলো থোলো হ'য়ে আছে ।, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “ও কাল 
জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ।, তখন অর্জুন দেখছেন, খোলো 
থোলা কৃষ্ণ ফলে আছে ॥ কৃষ্ণ বললেন, “এখন দেখলে? জানার 
মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে ! 

“কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো তুমি গোপীদের হাত- 
তালিতে বানর নাঁচ নেচেছিলে ! 


হূ 


_ শ্ামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৩১৫ 

“যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে? 
ভক্ত প্রথম দর্শন করলে দশভূজা । আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে 
ষড়ভূজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে, দ্বিভুজ গোপাল । যত এগুচ্ছে 
ততই প্রশ্র্য্য কমে যাচ্ছে । আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন 
কল্লে- কোনও উপাধি নাই । 

“একটু বেদাস্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন 
ভেলকি দেখাতে এসেছিল । একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, 
একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ-- 
হাতে অস্ত্রশস্ত্র । সভাশুদ্ধ লোক আর রাঁজ। বিচার কচ্ছে, এর ভিতর 
সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্্ও অত্য নয ॥ 
শেষে সত্য সত্য দেখলে যে, সওয়ার একলা দাড়িয়ে রয়েছে! কিনা, 
রঙ্গ সত্য জগ মিথ্যাঁ-বিচার করতে গেলে কিছুই টেকে না।” 

ডাক্তার--এতে আমার আপত্তি নাই। 
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ক্রীরামকৃষ্ণ-_তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে ৷ 
স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল; তবু বুক ছুড় ছুড় করছে! 

“ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে । খড়ের ছবি মানুষের আকার 
ক'রে রেখে দিয়েছে--ভয় দেখাবার জন্য । চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে 
পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে- খড়ের ছবি । এসে ওদের 
বললে,_ভয় নাই । তবু ওর! আগতে চায় না-_বলে বুক ছুড় হুড় 
করছে ! তখন ভূঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ 
কিছু নয়, এ কিছু নয়, “নেতি? “নেতি? 1” 

ডাক্তার-_এ সব বেশ কথা । 


৩১৬ স্তরীত্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫১ ১৮ই অক্টোবর 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )- হী! কেমন কথা ? 

ডাক্তার-_বেশ। | 

শ্রীরামকৃষ্চ--একটা! [১90 5০5? দাও । 

ডাক্তার-তুমি কি বুঝছেো না, মনের ভাব? আর কত কষ্ট ক'রে 
তোমায় এখানে দেখতে আলছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )- না গো, মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ 
লঙ্কার রাজ হ'তে চাঁয় নাই--বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার 
রাজা হ'য়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ ! তুমি মূর্খদের জন্য রাজা 
হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি এঁশর্য্য 
হলো ? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও । 

ডাক্তার__এখানে তেমন মূর্খ কই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-না গো, শীকও আছে আবার গেঁড়ি 
গুগলিও আছে। ( সকলের হাস্য )। 


গঞ্ম গরিচ্ছো। 
পুরুষ-প্রন্াতি--অধিকারী 

ডাক্তার ঠাঁকুরের জন্য ওষধ দিলেন ছুটি 10১16; বলিতেছেন, এই 
ছুইটি গুলি দিলাম-_পুরুষ আর প্রকৃতি । (সকলের হাস্য )। . 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )__হা, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পরাদের 
দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই 
প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পুরুষ । 

আজ বিজয়া । ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। 
ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন। 


€ 
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ডাক্তার ( খাইতে খাইতে )্খাবার জন্য “801. 5৩৪, দিচ্চি। 
ভূমি যে অমন উপদেশ দিলে; তার জন্য নয়। সে [90] এ 
মুখে বলবো কেন? | | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থ্ে )_ ভাতে মন রাখা । আর কি, রর 
আর একটু একটু ধ্যান করা । ( ছোট নরেনকে দেখাইয়া ) দেখ দেখ 
এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হ'য়ে যায়। যে সব কথা তোমায়, 
বলছিলাম-__ 

ডাক্তার--এদের সব বলো। 

প্রীরামকৃষ্ণ_যাঁর যা পেটে সয়। ও সব কথা কি সববাই লতে 
পারে? তোমাকে বললাম, সে এক।* মা বাড়িতে মাছ এনেছে। 
সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া ক'রে দিলে, কারুকে, 
আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়! ( সকলের হাস্ত )। 

ডাক্তার চলিয়া গেলেন । আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিরা তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন । 
তারপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা; 
নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও 
মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছেন। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন; 
মাষ্টার ও আরও ছু'চারিটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা 
কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__ডাক্তারকে আর বেশী কিছু বলতে হবে না । 

“গাছটা কাটা শেষ হ'য়ে এলে, যে ব্যক্তি কাটে, সে একটু সরে 
দাড়ায় । খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।” 

ছোট নরেন ( সহাস্তে )-সবই 17001019 ! 

গ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )-_ডাক্তার অনেক বদলে গেছে না? 


৩১৮ শ্রীশ্রারামকৃষ্ণকথানৃত--৩য় ৬ম ৮ ৯৮৮৫১ ১৮০ ৬ বর 


মাষ্টার_আজ্ঞা হ৷। এখানে এলে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েন। কি ওষুধ 
দিতে হবে আদপেই সে কথ! তোলেন না। আমরা মনে ক 'রে দিলে 
তবে বলেন, হী হা ওষধ দিতে হবে। টি 

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তের! কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন | 

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাহার! ফিরিয়া! আমিলে পর 
ঠাকুর বলিতেছেন,_-“তোমরা গান গাচ্ছিলে”_ভাল হয় না কেন? 
কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল--এ তাই !” (সকঠেি শ্াস্ত) 
... ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছে। খুব'স জগোজ, আর 
চক্ষে চশমা । ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন। 

* শ্রীরামকৃষ্ঃ-_দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, 
প্লেটওলা জামা পরা । চলবার যে ঢঙউ ! গ্লেটটা সামনে রেখে সেইখানট। 
চাদর খুলে দেয়-_আবার এদিক ওদিক চায়._কেউ দেখছে কি না। 
চলবার সময় কাকাল ভাঙ্গা । ( সকলের হাস্ত )। একবার দেখিস্‌ না। 

“মযুর পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গুলো বড় নোংরা! (সকলের 
হাস্থ)। উট বড় কুৎসিত ;--তার সব কুতৎমিত।” 

নরেনের আত্মীয়-_কিন্তু আচরণ ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্$-_ভাল। তবে কীটা ঘাম খায়__মুখদে রক্ত পড়ে, 
তবুও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে | 


একবিংশ খণ্ড 


গরম গরিচ্থ্ 
ঠাক্ষুর শ্রীরামকঞ্চ কলিকাতায় শ্যামপুকুর 
বাটিতে ভক্তসঙ্গে 
শুক্রবার, আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কাত্তিক; ৩শে অক্টোবর 
১৮৮৫ । শ্রীরামকষ্জ শ্যামপুকুরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন।, দোতলার এ 
'ঘরে আছেন 7 বেলা ৯টা; মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন ; 
মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়! গীড়ার খবর দিবেন ও তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অস্স্থ 7 কিন্তু কেবল 
ভক্তদের জন্য চিন্তা! 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহান্তে )-আজ সকালে পূর্ণ 
এসেছিল । বেশ স্বভাব। মশীন্দ্রের প্রকৃতিভাব। কি আশ্চর্য্য ! 
চৈতন্য চরিত পড়ে এটি মনে ধারণ! হয়েছে” গোগীভাব সথীভাব ; 
ঈগ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি । 
মাষ্টার -_আজ্া ই] । 
পরণচন্ত্র কুলের ছেলে, বয়স ১৫।১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর 
বড় ব্যাকুল হন, কিন্তু বাড়িতে তাহাকে আসিতে দেয় না। দেখিবার 
জন্য প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন 'য, একদিন রাত্রে তিনি 
দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ মাস্টারের বাড়িতে উপস্থিত। মাষ্টার পর্ণকে 
বাড়ি হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়! দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে 
কিরূপে ডাকিতে হয়_তাহার সহিত এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর 
- ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান। 


৩২০  প্রীন্রীরামরষ্তকথাম্বত__ওয় ভাগ [ ১৮৮৫, ৩ণশে অক্টোবর 

মশীন্দ্রের বয়সও ১৫1১৬ হইবে। ভক্তেরা তাহাকে খোকা বলিয়া 
ডাকিতেন, এখনও ডাকেন । ছেলেটি ভগবানের নাম গুণগান শুনিলে 
ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত। 


দবিতীয় গরিচ্ছ্দে 
ডাক্তার ও মাটি 


বেলা ১০টা ১০|টা। ডাক্তার সরকারের বাড়ি মাষ্টার গিয়াছেন । 
রাস্তার উপর দোতলার বেঠকখাঁনার ঘরের বারান্দা, সেইখানে ডাক্তারের 
সঙ্গ কাষ্ঠাসনে বসিয়া! কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের সম্মুথে কাচের 
আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেল| করিতেছে । ডাক্তার মাঝে 
মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন । এক একবার ময়দার 
গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই পাখিদের আহারের জন্য 
ফেলিয়া দিতেছেন। মাষ্টার দেখিতেছেন। 

ডাক্তার ( মাষ্টারের প্রতি, সহাস্তে )--এই দেখ, এরা (লাল মাছ ) 
আমার দিকে চেয়ে জাছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে 
দ্িইছি তা দেখে নাই । তাই বলি, শুধু ভক্তিতে কি হ'বে, জ্ঞান চাই । 
(মাষ্টারের হাস্য )। এ দেখ চড়ই পাখি উড়ে গেল; ময়দার গুলি 
ফেললুম, ওর দেখে ভয় হলো । ওর ভক্তি হলো নাঃ জ্ঞান নাই বলে। 
জানে না যে খাবার জিনিস । ৮, 

ডাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বসিলেন। চতুদ্বিকে 
আলমারীতে শু,পাকার বই। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার 
বই দ্রেখিতেছেন ও এক একখানি লইয়া পড়িতেছেন । শেষে কিয়ৎক্ষণ 
পড়িতেছেন-- 09001 [81598 11: 01 9808, 


্ঁ 


কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩২১ 

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল্প.করিতেছেন। কত কষ্টে হোমিওপ্যাথিক 
[7081)168৭ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে 
বলিলেন আর বলিলেন যে, “এ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 
091078 ৩ ০000)8%] 01 119010106-এ পাওয়! যাইবে ।” ডাক্তারের 
হোমিওপ্যাথির উপর খুব অনুরাগ । 

মাষ্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন, 8100608 [ও 
11)90195 । ডাক্তার দেখিলেন । | 

ডাক্তার-__1151720 বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। 
এ তোমার চৈতন্য অযুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে, কি শীতুগ্রীষ্ট 
বলেছে,__তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা নয় । 

মাষ্টার ( সহাস্তে )-_ চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি (1101050 ) | 

ডাক্তার--তা তুমি যা বল। 

মাষ্টার_-একজন ত কেউ বলছে। তা হ'লে ফাড়ালো ইনি। 
( ডাক্তারের হাস্ত )। 

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাড়ি 
শ্যামপুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা ছুই প্রহর হইয়াছে। ছুইজনে 
গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। ডাক্তার ভাছুড়ীও মাঝে মাঝে 
ঠাকুরকে দেখিতে আসেন ; তাহারই কথা উঠিল। 

মাষ্টার (সহাস্তে)_-আঁপনাকে ভাদুড়ী বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে 
আরস্ত করতে হবে । 

ডাক্তার-সে কি রকম? 

মাষ্টার-- মহাত্মা, সক্ষম শরীর, এ সব আপনি মানেন না। ভাছুড়ী 
মহাশয় বোধ হয় [18905001961 তা ছাড়া আপনি অবতার লীল। 
মানেন না। তাই তিনি বুঝি ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, এবার মলে মান্য 
৩য়-_২১ 


৩২২ প্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামুত--ওয় ভাগ [ ১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 


জন্ম ত হবেই না; কোনও জীব, জন্ত, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন 
না! ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের 
পর যদি কখনও মানুষ হন ! | 

ডাক্তার--ও বাব! ! | 

মাষ্টার__-আর বলেছেন, আপনাদের যে 96706 নিয়ে জ্ঞান সে 
মিথ্যা জ্বান। , এই আছে এই নাই। তিনি উপমাও দিয়েছেন । যেমন 
ছুটি পাতকুয়! আছে। একটি পাতকুয়ার জল নীচের 91017) থেকে 
আসছে; দ্বিতীয় পাতকুয়ার 9107108 নাই, তবে বর্ধার জলে পরিপূর্ণ 
হয়েছে । সে জল কিন্তু বেশীদিন থাকবার নয়। আপনার 13৫16700- 
এর জ্ঞানও, বর্ধার পাতকুয়ার জলের মতো শুকিয়ে যাবে। 

ডাক্তার (ঈষৎ হাসিয়া )--বটে । 

গাড়ি কর্ণওয়ালিস্‌ দ্ীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার 
শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গত কল্য ঠাকুরকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। 


* ৃতীয় গরিঃ্ 

ভাতার সরকারের প্রতি উপদেশ--জ্ঞাণীর ধ্যান 
ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন,._কয়েকটি ভক্তসঙ্গে । 
ডাক্তার সরকার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথ! কহিতেছেন। 

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )- আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্তে) 
ত1 কাশীতে যাওয়া ত ভাল । ( সকলের হাস্থ্য )। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ ( সহাস্তে )-_-তাতে ত মুক্তি গো ! আমি মুক্তি চাই না, 
ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন )। 


কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটাতে ভক্তসঙ্গে প্রীরামকৃষ্ণ ৩২৩ 


শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার ভাছুড়ীর জামাতা । ঠাকুর প্রতাপকে 
দেখিয়া ভাছুড়ীর গুণগান করিতেছেন। | 

প্রীরামকৃষ্ণ ( প্রতাপকে )__আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন ! 
ঈশ্বর-চিন্তা, শুদ্ধাচার, আর নিরাকার সাকার সব ভাব নিয়েছেন । 

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা! যে ইটপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। 
তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে-_অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান 
_এমন ভাবে বলিতেছেন, “ইটপাটকেলের কথাটি ভাছুড়ী কি বলেছেন 
মনে আছে?” | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে, ডাক্তারের প্রতি )-আর তোমায় কি 
বলেছেন জান? তুমি এ সব বিশ্বাম করো না, মন্বস্তরের পর তোমার 
ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। ( সকলের হাস্ত )। 

১ডাক্তার ( সহাস্যে )--ইটপাটকেল থেকে আরম্ত ক'রে অনেক 

জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই ত ইটপাটকেল থেকে 
আবার আরম্ভ । (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য )। 

ঠাকুর এত অসুস্থ, তবুও তাহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের 
কথা সর্বদা! কন, এই কথা হইতেছে । 

প্রতাপ-_কাল দেখে গেলাম ভাবাবস্থা ৷ 

প্রীরামকৃষ্ণ--সে আপনি হ'য়ে গিয়েছিল ; বেশী নয়। 

ডাক্তার-_কথা আর ভাব এখন ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি )-কাল যে ভাবাবস্থ৷ হয়েছিল, 
তাতে তোমাকে দেখলাম । দেখলাম, জ্ঞানের আকর- কিন্তু মজক 
একেবারে শুষ্ক, আনন্দরস পায় নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি 
( ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ উত্রে পরিপূর্ণ দেখেন। 
আর আমি যা! বলছি তাই ঠিকঃ আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়, এ 
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_ সব কথা তাহ 'লে আর বলেন না আর টাক ম্যাক হানি কথা- 
্‌ শি আর ওর মধ দিয়ে বেরোয় না রঃ রান 


বুঁজীবনের উঠ বা তীর ৯ উপদেশ] 


ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর উনতী ভাবা- 
বিষ্ট হইয়া ডাক্তীর সরকারকে বলিতেছেন-_ ৃ 

“মহীন্দ্রবাবু-_কি টাকা টাকা করছে! ! মাগ” মাগ 1 মান, মান ! 
করছো! ? ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হ'য়ে, ঈশ্বরেতে মন দাও ! 
--এ আনন্দ ভোগ করো। 

' ভাক্তার সরকার চুপ করিয়া আহেন। সকলেই চুপ। 
প্রীরামকৃঞ্--জ্ঞানীর ধ্যানের কথ ন্যাংটা বলতো । জলে জল, অধঃ 
উত্বপরিপূর্ণ! জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাতার দিচ্ছে । ঠিক 
ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখবে । 

“অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই । তাঁর ভিতরে যেন একটি বট 
রয়েছে । বাহিরে ভিতরে জল জ্ঞানী দেখে- অন্তরে বাহিরে সেই 
পরমাত্বা। তবে ঘটটিশকি ? ঘট আছে ব'লে জল ঢুই ভাগ দেখাচ্ছে, 
অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। “আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। এ 
“আমিটি? যদি যায়, তা হ'লে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই। 

“জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি 
আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। চিদাকাশ, সা পাখি । 
পাখি খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না” 

ভক্তের! অবাক হইয়া এই ধ্যান-যোগ-কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ত করিলেন। 

* 00০50611555 5171810, 
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_ প্রতাপ (সরকারের প্রতি )-__ভাব্‌তে গেলে সব ছায়া। | 
ডাক্তার-ছায়! যদি বললে তবে তিনটি চাই। সূর্য্য, বন্ত আর. রা 
ছায়া। বন্ত না হ'লে ছায়া কি! এ দিকে বলছো 9৩৫ চ্ আধার 2 
0500 01098] 1 0898800 2 হি 
প্রতাপ--আচ্ছা আরশিতে যেমন রি তেমনি মনরূপ 
আরমিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে। 
ডাক্তার--একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিদ্ব ? 
নরেন-_কেন ঈশ্বর বস্তু ? [ ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। 





[ জগৎ চৈতন্য ও 9৫1900০-_ঈশ্বরই কর্তা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ডাক্তারের প্রতি )১--একটা কথ! তুমি বেশ বলেছো । 
ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয়, এটি আর কেউ বলেনি তুমিই বলেছো । 

“শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হায়ে যায়। 
বলে জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা ক'রে অচৈতন্ঠ হয়! বোধস্বপ্ূপ, যাঁর 
বোধে জগৎ বোধ করছে, তাকে চিন্তা করে অবোধ ! 

«আর তোমার 9016)09 এট! মিশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা 
হয়; ওগুলো! চিন্তা করলে বরং বোধশুন্য হ'তে পারে, কেবল জড়- 
গুলো খেটে ৮ 

ডাক্তার-_৪তে ঈশ্বরকে দেখা যায়। 

মণি-_-তবে মানুষে আরও ম্পঞ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও 
বেশী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশী প্রকাশ। 

ডাক্তার-_হা মানুষেতে বটে। 

শ্্ীরামকৃষ্*_তাকে চিন্তা করলে অচৈতন্য ! যে চৈতন্যে জড় 
পর্য্যন্ত চেতন হয়েছে, হাতি প1 শরীর নড়ছে ! বলে শরীর নড়ছে, কিন্ত 
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তিনি নড়ছেন জানে না । বলে, জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু 
পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের তির যে অগ্নি 
7 পড়িতে ত ভাত ছে? / আনু বে বেগুন লাফ চ্ছে। ছো ট ছেলে 
বঙ্গ আলু বেগুনগুলে আপনি নাচছে । জানে না যে নীচে আগুন 
আছে! মানুষ বলে, ইন্জিয়ের আপনা আপনি কাজ করছে ! ভিতরে 
যে সেই চৈতন্য স্বরূপ আছে তা ভাবে না! 
ডাক্তার সরকার গাত্রোখান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ 
করিবেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ফাঁড়াইলেন। 

' ডাক্তার--বিপদে মধু্দন। সাধে “তু তুঁছ" বলায়। গলায় এঁটি 
হয়েছে তাই | তুমি নিজে যেমন বলো, এখন ধুন্নুরীর হাতে পড়েছো, 
ধুন্নরীকে বলো; তোমারই কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি আর 'বলবো। 

ডাক্তার-_কেন বলবে না? তার কোলে রয়েছি, কোলে হাগছি 
, আর ব্যায়রাম হ'লে তাকে বলবো না তবে কাকে বলবো? 

শ্রীরামকষ্ণ-ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা হয়- না । 

ডাক্তার--আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_-একজন মুসলমান নমাজ কর্‌তে কর্‌তে 
হো৷ আল্লা” “হো আল্লা” ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকৃছিল । “তাকে একজন 
লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাক্ছিস তা অতো টেঁচাচ্ছিস কেন * তিনি 
যে পিপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান! 

[ যোগীর লক্ষণ--যোগী অস্তমু খ-_বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর ] 

শ্রীরামকৃষ্চ_ভাতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে 

দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে। ূ 
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“কত্ত একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস 
থেকে মন সরে আসবে । ভক্তমালে এক ভক্তের ( বিশ্বমঙ্গলের ) কথা 
আছে। সে বেশ্যালয়ে যেতো 1. একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে, পা 
বাড়িতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরি হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার ২ 
বেগ্তাকে, দেবে ব'লে হাতে ক'রে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত 
একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব 
কিছু ছ'স নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বর চিন্তা কচ্ছিল, তার 
গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে । যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, “কি তুই 
দেখতে পাচ্ছিস না । আমি ঈশ্বরের চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা 
দিয়ে চলে যাচ্ছিস ।, তখন সে লোকটি বললে, “আমায় মাপ করবেন, 
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা ক'রে আমার হু'স নাই, 
আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা কচ্ছেন আপনার সব বাহিরের হু'স আছে ! এ 
কি রকম ঈশ্বর চিন্তা ॥ সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের 
আরাধনায় চলে গিয়েছিল । বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, 
তুমি শিখিয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয় । বেশ্যাকে মা বলে 
ত্যাগ করেছিল ।” 

ডাক্তার--এ তান্ত্রিক উপানা । জননী রমণী । 


[ লোক শিক্ষা দিবার সংসারীর অনধিকার ] 


প্রীরামকৃষ্ণ"_দেখ, একটা গল্প শোনো । একজন রাজা ছিল। 
একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনতো । প্রত্যহ ভাগবত 
পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলতো রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলতো, 
তুমি আগে বোঝো! ভাগবতের পণ্ডিত বাঁড়িগিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা 
রোজ এমন কথা বলে কেন। আমি রোজ এত ক'রে বোঝাই আর রাজা 


€ 


৩২৮  স্ীপ্রীরামক্কফকথামত__৩য় ভাগ ১৮৮৫) $০শে তক্টোবর 


উল্টে বলে, তুমি আগে বোঝো ! একি লো পণ্ডিতটি সাধন 
ভজনও করতো। কিছুদিন পরে তার ছ'স হলো যে রই বস্তু, আর 
সব -_গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মান সন্ত্রম সব অবস্ত। সংসারে সব মিথ্যা 
বৌধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে 
_ বাল গেল যে, রাজাকে বলো যে এখন আমি বুঝেছি |: 88 
. «আর একটা গল্প শোনো । একজনের একটি ভাগবতের * "পণ্ডিত 
ও দরকার হয়েছিল,__ 'প্ডিত এসে রোজ শ্রীমস্ভাগবতের কথ! বলবে । 
এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি 
লোক এসে বললে, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি । 
সে বললে, তবে বেশ হয়েছে,__তাকে আনো । লোকটি বললে, একটু 
কিন্ত গোল আছে। তার কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে 
তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকৃতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবগর 
নাই। তখন যাঁর ভাগবতের পণ্ডিত দরকার সে বললে, ওহে যার 
শাঙ্গল আর হেলেগরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না, 
--আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরি-কথা 
শোনাতে পারেন। (ডক্তারের প্রতি ) বুঝলে? 

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। 

” [ শুধু পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার ] 

শ্রীরামকৃ্ণ-_কি জান, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতেরা অনেক 
জানে শোনে__বেদ, পুরাণ, তন্তর। কিন্তু শুধু পাগ্ডিত্যে কি হবে? খিবেক 
বেরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে 
পারা যাঁয়। যারা সংসারকে সার করেছে; তাদের কথ নিয়ে কি হবে । 

“গীতা পড়লে কি হয়? দশবার “গীতা গীতা? বললে যা হয়। 
গীতা গীতা” বলতে বলতে ত্যাগী” হয়ে যায় । সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে . 







চে] 


কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩২৯ 


আসক্তি যার ত্যাগ হ'য়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আন ভক্তি দিতে 
পেরেছে, সেই গীতার মধ বুঝেছে । গীতা সব বইটা পড়বার দরকার 
নাই। 'ত্যাগী' “ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো 1” 

ডাক্তার--ত্যা্ী' বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়। 


 মণি-তা যফলা লা আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে 
বলেছিলেন । ঠাকুর পেনিটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে 


নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী 
বললেন, তগ, ধাতু ঘঙ, “ত্যাগ হয়, তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় করলে তাগী 
হয়, ত্যাগী ও তাগী এক মানে । 

ডাক্তার__আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বলল, রাধা 
মানে কি জানো? কথাট। উল্টে নাও অর্থাৎ “ধারা, ধারা” । ( সকলের 
হাস্য )। (সহান্তে ) আজ ধারা” পর্য্যস্তই রহিল । 


রথ গরিচ্ছ্ 
শীহিক জ্ঞান বা 5০০7০9 


ডাক্তার চলিয়৷ গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাষ্টার বসিয়া 
আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাষ্টার ডাক্তারের বাড়িতে 
গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল । 

মাষ্টার (প্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )-__লালমাছক এলাচের খোসা দেওয়া 
হচ্ছিল, আর চড়,ই পাখিদের ময়দার গুলি । তা বলেন, “দেখলে ওরা 
এলাচের খোল! দেখেনি তাই চলে গেল ! আগে জ্ঞান চাই তবে ভক্তি । 
দুই একটা চড়,ইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের 
জ্রান নাই তাই ভক্তি হলো না।' 


৩৩০ ্রীন্ীরামকু্ককথামূত-ওয় ভাগ [ ১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )--ও জ্ঞানের মানে এহিক জ্ঞান--ওদের 
301006-এর জ্ঞান । | | 
মাষ্টার--আবার বললেন, “চৈভন্তা ব'লে গেছে কি বুদ্ধ ব'লে গেছে 
কি বীশুগ্রীষ্ট বলে গেছে তবে বিশ্বাস করবো! তানয়॥ . 
«এক নাতি হয়েছে,_তা! বৌমার সুখ্যাতি করলেন। বললেন, 
একদিনও বাড়িতে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জা শীলা,” 
, শ্রীরামকৃষ্ণ--এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। 
একেবারে অহঙ্কার কি যায় গা ! অত বিষ্তা, মান! টাকা হয়েছে ! কিন্ত 
এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নেই। | 


গরম গরিয্ছ 
অবতার্ণ শক্তি বা সদানন্দ 


বেলা ৫টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতালার ঘরে বসিয়া আছেন। চতুর্দিকে 
তক্তেরা চুপ করিয়৷ বলিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের 
লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোনও কথা নাই।, 

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাহার সঙ্গে নিভৃতে এক একটি কথা 
হইতেছে। ঠাকুর জাম! পরিবেন-_ মাষ্টার জাম! পরাইয়া৷ দিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )- ছ্ভাখো, এখন আর বড় ধান ট্যান 
করতে হয় না। অখণ্ড একবারে বোধ হ'য়ে যায়। এখন 
কেবল দর্শন । 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। ঘরও নিস্তব্ধ । 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একটি কথা বলিতেছেন । 


$ 


কলিকাতীর মু সাতে! ভক্তসঙ্গে নি ৩৩১ 
্রীরামকৃ্ণ_আচ্ছা এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, 
আর আমায় স্ভাখে-_কথা নাই, গান নাই ; এতে কি গ্ভাখে? 
ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ 
তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক হইয়া তাহার দিকে 
তাকাইয়া থাকে ! | 
মাষ্টার উত্তর করিলেন__-আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক 
আগে শুনেছে, আর ছ্াখে__যা কখনও ওর দেখতে পায় না__-সদানন্দ 
বালক-ম্বভাব, নিরহঙ্কার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! সেদিন ঈশান 
মুখুজ্যের বাড়ি আপনি গিয়েছিলেন ; সেই বাহিরের ঘরে পায়চারি 
কচ্ছিলেন ; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বললে, এমন 
“সদানন্দ পুরুষ? কোথাও দেখি নাই। 
মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। ঘর আবার নিস্তব্ধ ! 
কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মুছুষ্বরে মাষ্টারকে কি বলিতেছেন । 
প্রীরামকৃষ্ণ-_-আচ্ছা, ডাক্তারের কি রকম হচ্ছে? এখানকার কথা 
সব কি বেশ নিচ্ছে? 
মা্টার--এ অমোঘ বীজ কোথায় যাবে, একবার না৷ একবার এক- 
দিক দিয়ে বেরোবে । সেদিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে। 
শ্রীরামকৃ্চ-_কি কথা ? 
মাষ্টার সেদিন বলেছিলেন, যছু মল্লিকের খাবার সময় কোন্‌ 
ব্যগ্জনে হ্বুন হ'য়েছে, কোন্‌ ব্যঞ্জনে হয় নি এ ক্বতে পারে নাঃ এত 
অন্যমনস্ক ! কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে নুন হয় নাই” তখন এ এ 
করে বলে, “নুন হয় নাই ? ডাক্তারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি 
বলছিলেন কিনা যে, আমি এত অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই । আপনি বুঝিয়ে 
দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, ঈশ্বরচিন্তা ক'রে নয়। 





রা ৩০২ . জীীরামকককথা কা ভগ পদ ওখে টি 


রাম ওগুলো, কিভাববে না1... নি 

াষ্টার-_ভাববেন বই কি। তবে নান বা, অনেক কথা ভুলে 
যায়। আজকেও বেশ বললেন, তিনি যখন বললেন, “ও বারি 
উপাসনা-_জননী রমণী ।” | 

প্রীরামকৃষ-_আমি কি বললুম? 
_. মাষ্টার_আপনি বললেন,হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পপ্ডিতের বথা। 
 (শ্ত্রারামকৃষের হাস্য )। আর বললেন, সেই রাজার কথা যে বলেছিল, 
তুমি আগে বোঝো !? (শ্রীরামকৃষের হান্ত )। 

“আর বললেন, গীতার কথা । গীতার সার কথা কামিনী-কাঞ্চন 
ত্যাগ,__কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ । ডাক্তারকে আপনি বললেন 
যে সংসারী হয়ে (ত্যাগী না হ'য়ে) ও আবার কি শিক্ষ। দেবে? তা 
তিনি বুঝতে বোধ হয় পারেন নাই। শেষে 'ধারা' 'ধারা? ব'লে 
চাপ! দিয়ে গেলেন ।” 

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা করিতেছেন; পূর্ণ বালক ভক্ত, তাহার 
জন্য। মণীন্ও বালক ভক্ত; ঠাকুর তাহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাপ 
করিতে পাঠাইলেন। , 








নধ্যা রি গিয়াছে। টি শিডি ঘরে আলো জলি রে . 
কয়েকটি ভক্ত ও বীহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহারা দেই ৯ + 
ঘরে একটু দূরে বমিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তমুখ--কথা কহিতেছেন'.. 
না। ঘরের মধ্যে ধাহারা আছেন, তাহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে 
করিতে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন । 

কিয়ক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। 
নরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেস, 
ইনি £কিরন্ময়ী” লিখেন । “কিরননয়ী” লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ 
করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন। 

নরেন্্- ইনি রাধাকৃ্জের বিষয় লিখেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( লেখকের প্রতি )--কি লিখেছে গো, বল দেখি। 

_লেখক-_রাধাকৃষ্ণই পরত্রন্ম, ওকারের বিন্দম্বরূপ। সেই রাধাকৃষণ 
পরত্রন্মা থেকে মহাবিষণ ; মহাবিষুট থেকে পুরুষ গ্রাকৃতি,_শিব ছুর্গা। 
ভ্রীরামকৃষ্*-বেশ ! নিত্যরাধা নন্দঘোষ দেখেছিলেন । প্রেম" 
রাধা বৃন্দাবনে লীল| করেছিলেন, কাম-রাধা চন্দ্রাবলী। 

“কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাজ 
ছাঁড়িয়ে গেলে প্রথম লাল খোসা, তার পরে ঈষৎ লাল, তারপরে সাদা, 
তার পরে আর খোসা পাওয়া যায় না। এটি নিত্যরাধার স্বরূপ-- 
যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়! 

“নিত্য রাধাকৃষ্চ, আর লীলা! রাধাকুঞ্ণচ। যেমন হূর্য্য আর রশ্বি। 
নিত্য নূর্ষ্র স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ। 





৩৩৪  শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথায়ত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 
“দ্ধ তত কখনও নিত্যে থাকে কখন লীলায়। | 
দ্বীরই নিত্য তারই লীলা! । ছুই কিংবা বহু নয়।” 
লেখক-_-আজ্ে, “বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর 'মথুরার কৃষ্ণ বলে কেন? 
শ্রীরাকৃফ্-_-ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতের! তা বলে 

না। তাদের কৃষ্ণ এক , রাধা নাই। দ্বারিকার কৃষ্ণ রর রকম। 
লেখক--আজ্দে, রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _বেশ ! কিন্তু তাতে সব সম্ভবে? সেই তিনিই নিরাকার 
সাকার। তিনিই সরাট বিরাট! তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি! 

“তার ইতি নাই__শেষ নাই ; তাতে সব সম্ভবে। চিল শকুনি যত 
উপরে উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না।. যদি জিজ্ঞাসা করে! 
রঙ্গ কেমন-_তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হ'লেও মুখে বলা যায় না। 
যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, কেমন ঘি। তার উত্তর,_-কেমন ঘি, ন| 
যেমন ঘি। ব্রন্মের উপমা! ব্রক্ম, আর্‌ কিছুই নাই। 





ফিশ তত 
রথ গরিচ্ছে ৯. 
৬কালীপৃজার দিবসে হ্যামপুরুর বাটীতে ভর্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটার উপরের দক্ষিণের ঘরে দীড়াইয়া 
আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র এবং কপালে 
চন্দনের ফৌট!। 

মাষ্টার ঠাকুরের আদেশে ৬সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; 
প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অতি ভক্তিভাবে দীড়াইয়! কিঞ্চিৎ গ্রহণ এবং 
কিঞ্চিৎ মন্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাকা 
খুলিয়াছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, “বেশ প্রসাদ !” 

আজ শুক্রবার; আশ্বিন অম্বস্থযা, ৬ই মতেম্বর। ১৮৮৫ | আজ 
৬কালীপুজা | 

ঠাকুর মাষ্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের ৬/সিদ্ধেশ্বরী কালী- 
মাতাকে, পুষ্প, ভাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পুজা 'দিবে। 
মাষ্টার স্নান করিয়া নগ্রপদে সকালে পুজা! দিয়া আবার নগ্রপদে ঠাকুরের 
কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন। 

ঠাকুরের আর একটি আদেশ । “রামগ্রসাদের ও কমলাকাস্তের 
গানের বই কিনিয়া আনিবে" | ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে। 

মাষ্টার বলিতেছেন, “এই বই আনিয়াছি। রামগ্রসাদ আর কমলা- 
কান্তের গানের বই 1” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “এই গান সব (ডাক্তারের 
ভিতর ) ঢুকিয়ে দেবে ।” 


টস € 


৩৩৬ উবার ওয় ভাগ | [১৮ মা নে 


্‌ ধান-মন কি তত কর তারে, যেন নত জীধার ঘরে। 
সেযে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥ 
শ্বান-কে জানে কালী কেমন । (ফড়দর্শনে না পায় দরশন। 





বা খা রং মন রে ৮ কাজ জান না । এমন মানব জমীন রইল পতিত, 


. আবাদ করলে ফলতে! সোনা টো ডি | 


১ নদ অয মন বেড়াতে যাবি। 


কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি? | 

মাষ্টার বলিলেন, আজ্ঞা হা। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ঘরে পাঁয়চারি 
করিতেছেন-__চটিজুতা পায়ে। অত অসুখ সহাস্ত বদন । 

শ্রীরামকৃষ-_আর ও গানটাও বেশ !--এ সংসার ধোকার টাটা? । 
আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 

মা্টার__আজ্ঞা হা। 

ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাঢ্‌কা ত্যাগ করিয়া 
স্থিরভাবে টাড়াইলেন।: একেবারে সমাধিস্থ ! আজ জগন্মাতার পূজা, 
তাই কি মুহুমুঃ চমকিত এবং সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন “মতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন । 


দিতীয় গরিচ্ে 
৬কালীপৃজার দিবসে ভক্তসঙ্গে. *. 
ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্লো রে 1 
বিছানার উপর বালিশে ঠেসাদ দিয়া আছেন, ভক্তের চতুর্দিকে 
বমিয়া। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালিপদ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত 
আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুয্যের কথা হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে )-হৃদে এখনও জমি জমি করছে। 
যখন দক্ষিণেশ্বরে তথন বলেছিল, শাল দাও, না হ'লে নালিশ করবো! $ 
“মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা 
করতো । সে যদি থাকত এ সব লোক যেত না। ম] সরিয়ে দিলেন । 
«“গো-অমনি আরম্ভ করেছিল। খুঁতখুত করতো। গাড়িতে 
আমার সঙ্গে যাবে তা দেরি করতো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে 
এলে বিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্কাতায় দেখতে যেতাম__ 
আমায় বলতো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই দেখতে যাবেন ! 
জল-খাবার ছোকরাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা! আর ওদের 
দে। জানতে পারলুম, ও থাকবে না। 
“তখন মাকে বললাম_-মা ওকে হাদের মতো একেবারে সরাম্‌ নে। 
তার পর শুনলাম, বৃন্দাবনে যাবে। 
*গো_যদি থাকৃতো। এই সব ছোকরাদের হত না। ও বুন্দীবনে 
চলে গেল তাই এ সব ছোকরার! আসতে যেতে লাগল ।৮ 
গে ( বিনীতভাবে )__আজ্ঞে, আমার তা৷ মনে ছিল না। 
রাম ( দত্ত )_-তোমার মন উনি যা বুঝবেন তা তুমি বুঝবে? 
৩য়__২২ | ৪ 





৩৩৮: শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত--ওয় ভাগ [ [১৮৮৫ ৬ই নভেম্বর 

'গো- চুপ করিয়া রহিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গো-_প্রতি )১-তুই কেন অমন করছিস্‌--আামি 
তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি 1 

দতুই চুপ কর না এখন তোর সে ভাব নাই 

ভক্তদের সহিত কথাবার্থার পর তাহার! কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে 
ঠাকুর গো_-কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিস। 

গো আজে না। 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, আজ কালীপুজা, কিছু পূজার আয়োজন 
করা ভাল। ওদের একবার ব'লে এস । পাকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাস! 
করো দেখি। 

মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ 
ও অন্যান্য ভক্তের! পুজার উদ্ঘোগ করিতে লাগিলেন । 

বেলা আন্দাজ টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আপিলেন। 
সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি । ঠাকুরের কাছে অনেকগুলি ভক্ত বসিয় 
আছেন। গিরিশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা ( মণীন্দ্র ), লাটু, 
মাষ্টার অনেকে । ঠাকুর সহাস্যবদন, ডাক্তারের সঙ্গে অস্ুথের কথা ও 
ওধধাদ্ির কথা একটু হইলে পর বলিতেছেন, “তোমার জন্ত এই বই 
এসেছে” ডাক্তারের হাতে মাষ্টার সেই ছুখানি বই দিলেন। 

- ডাক্তার গান শুনিতে চাইলেন । ঠাকুরের আদেশক্রমে মাস্টার ও 
একটি ভক্ত রামপ্রপাদের গান গাইতেছেন,__ | 

গীন__মন কর কি তত্ব তারে, যেন উন্মত্ত আধার ঘরে। 

পীন-_-কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন | 

গীন--মন রে কৃষি কাজ জান না। 

শীন আয় মন বেড়াতে যাবি। 


ও 


কলিকাতায় শ্তামপুকুর বাটতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ : ৩৩৯ 
ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন, “তোমার এ গানটি বেশ-_বীণের 


গান-_ বুদ্ধ চরিতের।” ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ ছুইজনে 
মিলিয়। গান শুনাইতেছেন-_- 


আমার এই সাধের বীণে, যত গাথা তারের হার । 
যে যত্ু জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার ॥ 
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শত ধারে বয় মাধুরী । 
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার ॥ 


গান- জুঁড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, 
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, 
কোথা যাই সদ ভাবি গো তাই ॥ 
কে খেলায় আমি খেলি ব| কেন, 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন। 
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর, 
অধীর অধীর যেমতি সমীর অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥ 
জানি না কেবা! এসেছি কোথায়, 
কেনবা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়, 
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, 
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল । 
কত আসে যায়, হাসে কাদে গায়, 
এই আছে আর তখনি নাই ॥ 
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, 
কে জানে কেমন কি খেল! হল। 


্‌ ভাগ » ১৮৮৫ ৫ ভইন, নভে 


৬১৭ টি প্রবাহের বারি রিতে কিপারি, রঃ নং টি টি 
_. যাই যাই কোথা রা ॥ 

কর হে চেতন, কে আছ চেতন, 
কত দ্রিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন, 

কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর 
দারুণ এ ঘোরে নিবিড় জাধার। 

কর তম নাশ হও হে প্রকাশ, তোম! বিনে আর নাহিক উপায় 
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ 


গাঁন__আমায় ধর নিতাই । 
| আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন ॥ 
নিতাই জীবকে হরি নাম বিলাতে, 
উঠল গো ঢেউ প্রেম-নদীতে, 
( এখন ) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই। 
৯. নিতাই যে ছুঃখ আমার অন্তরে, ছুঃখের কথা কইব কারে, 
_ জীবের ছুঃখে এখন আমি ভাসিয়ে যাই । 
গীন- প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই । 
৬ [ ২য় ভাগ-_-১৮২ পৃ্ট। 





গনি-_কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়। 
বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে ঘত চায় তত পায় ৮ 
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি, 
" রাধার প্রেমে বল রে হরি। 
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়, 
রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয় ॥ 


তে ভক্তসঙ্গে দের ৩৪৯, 

গ্কান শুনিতে শুনিতে ছুই তিনটি ভক্তের ভাব হইয়া গেল. 
যৌকার ( মদীন্দরের ) লাটুর! লাটু নিরঞুনের পার্থ বমিয়াছিলেন। 

গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গত 
কল্য প্রতাপ (মজুমদার ) ঠাকুরকে টস ০0108, ওর্ষধ 
দিয়াছিলেন। ডাক্তর সরকার শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। 
 ডাক্তার__আমি ত মরি নাই, ওত: ০0108 দেওয়া । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )_ তোমার অবিষ্ঠ! মরুক ! 

ডাক্তার--আমার কোনকালে অবিষ্য! নাই। 

ডাক্তার অবিষ্তা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )না গো! সন্যাসীর অবিষ্ঠা মা মরে 'ষায় 
আর বিবেক সন্তান হয়। অবিষ্ঠা মা মরে গেলে অশৌচ হয়, _-তাই 
বলে সন্্যাসীকে ছুঁতে নাই। 

হরিবল্পভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “তোমায় দেখলে আনন্দ 
হয়।” হরিবল্লভ অতি বিনীত । মাছুরের নীচে মাটির উপরঞ্রপিয়া 
ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্পভ কটকের বড় উকিল। 

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহার মান 
রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আমার খুব দিন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
ডাক্তার ও তাহার বন্ধু নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবল্পভও 
আমিলেন। আপিবার সময় বলিলেন, আমি আবার আমবো। 





কনিকা পুর ব বাটাতে, 


 স্ীয় গরিচ্ে 
জগল্মাতা ৬কালীপুজ। 


শরৎকাল, অমাবস্থ্া, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পুজার সমস্ত 
আয়োজন হইয়াছে । নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিষবপত্র, জবা, পায়স ও 
নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তের! আনিয়াছেন। ঠাকুর বিয়া 
আছেন। ভক্তরা চতুদ্িকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শর, শশী, 
রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাষ্টার, রাখাল, নিরঞন, ছোট নরেন, বিহারী 
প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত । 

ঠাকুর বলিতেছেন, *ধুনা আন।” কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর 
জগম্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। 
মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া৷ বলিতেছেন, “একটু সবাই ধ্যান করো ।” 
ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন । 

দেখিতে দেখিতে গিপ্লিশ ঠাকুরের পাদপদ্নে মালা দিলেন। মাষ্টারও 
গন্ধপুষ্প দিলেন । তার পরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল 
তক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন। 

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া ত্রহ্মময়ী ব্রন্মময়ী বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, 
পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তরা মকলে 'জয় সঃ! জয় 
মা !? ধরনি করিতেছেন । 

দেখিতে দেখিতে “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি 
আশ্চধ্য ! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ায় 
বদনমগ্ডল! ছুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিষ্পন্দ বাহাশূন্য ! উত্তরাস্ত 


$ 
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হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগল্সাত। কি ঠাকুরের ভিতর গিনি তা) 
হইলেন! ৃ 

সকলে অবাক্‌ হইয়া এই ৫ বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মুদ্তি 
দর্শন করিতেছেন । ৮ 
এইবারে ভক্তের! শ্তব করিতেছেন । আর একজন গান গাহিয়। 
স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে ভি | 
গিরিশ স্তব করিতেছেন ১-- 

কে বে নিবিড় নীল কাদন্থিনী সুরসমাজে । 

কে রে রক্তোৎপল চরণ-যুগল হুর উরসে বিরাজে ॥ 

কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ 7৯ 

মু মুছ হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥ 

আবার গাইতেছেন-_- 

দীন তারিণী, ছুরিতহারিণী, সত্বরজন্তম ত্রিগুণধারিণী, 

স্থজন পালন নিধনকারিণী, স্বগুণা নিগু ণা সর্ববন্থরূপিনী | 

ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কৃন্্ম বরাহ প্রভৃতি, 
ত্ংহি স্থল জল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম্‌ ব্যোমকেশ প্রসবিনী। 
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, 
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, তথাপি অগ্ঠাপি জানিতে পারেনি ॥ 
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনার হিত, 

গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ, ভবভয়হর! ত্রিকালবস্তিনী | 
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার, 
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতি, সেও তুমি নগতনয়া জননী ॥ 

যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়, 
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তারা ভ্রিলোকব্যাপিনী ॥ 


৩৪৪...  শ্্রীন্রীরামকৃঞ্চকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই নভেম্বর 


বিহারী স্তব করিতেছেন-- 
মনেরি বাসনা শ্যাম। শবাঁসনা শোন মা বলি, 
হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা; যখন হবে অস্তর্জলি । 
তখন আমি মনে মনে' তুলব জবা বনে বনে, 
মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি। 
মণি গাইতেছেন তক্তসঙ্গে__ 
সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, 
. তোমার কন্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। 
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পন্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, 
কারে দাও মা ইন্দ্রত্পদ কারে কর অধোগামী। 
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, 
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি। 
গীন--তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে। 
অলঙ্ঘ্য পর্র্বত লম বিদ্ব বাধা যায় দূরে ॥ 
তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান । 
তবে কেন বুথ মরি ফলাফল চিন্তা করে ॥ 
গ্ীন-_গো৷ আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না। 
গান-_নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি । 
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি 
গাইতে__ রি 
গান কখন কি রঙ্গে থাক ম। শ্যামা অুধাতরঙ্গিনী | | 
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন__ 
গান-_শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা। 
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না ( ম1) ॥ 
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ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়স মুখে দিতেছেন। 
কিন্তু একবারে ভাবে বিভোর বাহাশূন্য হইলেন! 

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তের সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ 
লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়৷ আনন্দ করিতে 
করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়! পাঠাইলেন-_ 
রাঁত হইয়াছে, সুরেন্দ্র বাড়িতে আজ ৬কালীপৃজা হবে, তোমরা 
মকলে নিমন্ত্রণে যাও। | 

ভক্তের! আনন্দ করিতে করিতে সিমলা! গ্রীটে সুরেন্দ্রে চিনি 
উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র অতি যত্ুমহকারে তাহাদিগকে উপরের 
বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া! বসাইলেন। বাটাতে উতমব। সবই 
গীত বাচ্ঠ ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন । | 

সুরেন্দ্র বাঁটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় 
ঢুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইযাছিল । 


ভ্রয়োবিংশ খণ্ড 


কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে 
প্রথা গরিছ্েদে 
ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরজ্ের ব্যাক্কুলতা 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্ব্পরিচিত ঘরে 
বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর একালীমন্দির হইতে ্ীযুক্ত রাম চাটুষ্যে 
তাহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই 
সকর্দ কথা কহিতেছেন_-বলিতেছেন_-ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে ) কি 
এখন বড় ঠাণ্ডা? 

আজ ২১শৈ পৌষ, কষ্ণা চতুর্দশী, সোমবার, 8ঠ৷ জানুয়ারী ১৮৮৬ 
্রীষ্টাব। অপরাহ-_-বেল ৪ট! বাজিয়! গিয়াছে। 

নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন 
ও তাহার দ্রিকে চাহিয়৷ ঈষৎ হালিতেছেন,__যেন তাহার ম্বেহ উলিয়া 
 পড়িতেছে। মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন,-_“কেঁদেছিল !” ঠাকুর 
কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 
“কাদতে কাদতে বাড়ি থেকে এসেছিল !” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন-_ 

নরেন্্র--ওখানে আজ যাবো মনে করেছি। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ - কোথায় ! 

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে-_বেলতলায়, ওখানে রাত্রে ধুনি জালাবো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__না ; ওরা (ম্যাগ্াজিনের কর্তৃপক্ষীয়ের! ) দেবে না। 
_ পঞ্চবটী বেশ জায়গা, অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে ! 


চে 


কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে রত ৩৪৭ 


_ কিন্ত বড় শীত আর অন্ধকার” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্তে )--পড়বি না? 

নরেন্দ্র ( ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া! )__একটা ওষধ পেলে বাঁচি, 
যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভূলে যাই ! 

শ্রীযুক্ত ( বুড়ে৷ ) গোপালও বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন 
--আমিও এ সঙ্গে যাব। শ্রীযুক্ত কালিপদ ( ঘোষ ) ঠাকুরের জন্য 
আশ্কুর আর্নিয়াছিলেন। আঙ্ষুরের বাক্স ঠাকুরের পার্খে ছিল। ঠাকুর : 
ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ করিতেছেন প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন-- 
তাহার পর হরিলুটের মত ছড়াইয় দিলেন, ভক্তেরা যে যেমন পাইউফ্জন 
কুড়াইয়৷ লইলেন। 


দ্িতীয় গরিচ্ছ্ 


ঈঙ্খ্রের জন্য শ্রীযুক্ত নরোজ্দ্রের ব্যাক্ষুলতা 
ও তাত্র (বরাখ্য 


সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভভীতে 
মৃণির কাছে নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গল্প করিতেছেন । 

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )-গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। 
হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো ! 

মণি - কুণগুলিনী জাগরণ । 

নরেন্দ্র তাই হবে, বেশ বোধ হ'লো--ইড়া পিঙ্গলা। হাজরাকে 
বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে । কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এর- 
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সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম । আমি বললাম, “সববাই-এর 

হ'লো আমায় কিছু দিন। সববাই-এর হ'লো আমার হবে না? 
মণি-তিনি তোমায় কি বললেন? রি 
নরেন্দ্--তিনি বললেন, “তুই বাড়ির একা; এক্‌ করে আয় না, 

সব হ'বে। তুই কি চাস? রঃ | 


[তি [3210081078108 850. 6179 ০০7৪ রা 
 নিত্যলদীল। ছুই গ্রহণ ].. | 


| পে্ামি, বললাম,_আমার.ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে 
থার্কবো ! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ বো!” 
. পত্তিনি বললেন,-“তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি ! ও অবস্থার উ“চু অবস্থা 
'আছে। তুই ত' গান গাস, “যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।” 
মণি_হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন, যে সমাধি থেকে নেমে এসে গ্ভাথে 
তিনিই জীব জগৎ, এই সমস্ত হ'য়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা 
হ'তে পারে । উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে 
আর নামতে পারে নাঁ। 

নরেন্্র--উনি বললেন, তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, 
সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উ“চু অবস্থা হ'তে পারবে । 

“আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগলো. --আর 
বললে, “কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামিন.ং 3.],. ) 
এত নিকটে, পড়া শুনা নাই, হো হো৷ ক'রে বেড়াচ্ছ ।৮ | 

মণি--তোমার ম! কিছু বললেন ? 

নরেন্্-_না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যন্ত, হরিণের মাং ংস ছিল,-- 
৫েলুম/_কিন্ত খেতে ইচ্ছা ছিল না। 


€ 


কাশীপুর বাগানে ভক্তসে শ্রীরাম. ৩৪৯ 

 মণি--তার পর 1? টু 

নরেন্দ্র দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম । 
পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো,__পড়াটা যেন কি 
ভয়ের জিনিস ! বুক আটুপাটু করতে লাগলো !--অমন কান্না কখনও 
কাদি নাই। | 

“তারপর বই-টই ফেলে দৌড় !-রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতো 
রাস্তায় কোথায় এক দিকে গড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম,__গায়েময়ে খড়,_আমি দৌড়ুদ্চি।_কাশীপুরের রাস্তায়”. 

 নরেক্্র একটু টুপ করিয়া৷ আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। 

নরেন্্-_বিবেক চুড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েই! 
শহ্বরাচার্ধ্য বলেন-যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তগস্থায়, অনেক. 
ভাগ্যে মেলে; মনুয্যত্ং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ | 

«ভাবলাম আমারত” তিনটিই হয়েছে !-_-অনেক তপস্তার ফলে 
মানুষজন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে”_আর 
অনেক তপস্তার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে ।” 

মণি-__আইহী! ! 

নরেন্দ্র সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে 
তাদেরও ভাল লাগে না। ছুই একজন ভক্ত ছাড়া । 

নরেন্দ্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র 
বৈরাগ্য ! এখনও প্রাণ আটুপাটু করিতেছে । নরেন্্র আবার কথা 
কহিতেছেন। 

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )-_আপনাদের শান্তি হ'য়েছে, আমার প্রাণ 
অস্থির হচ্ছে! আপনারাই ধন্য ! 

মণি কিছু উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন 
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৩৫০ স্ীত্রীরামকৃঞ্চকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ৪ঠা জানুয়ারী 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশ্বরদর্শন হয়। 
সন্ধ্যার পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নির্রিত। 
রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরপ্তীন, শশী। ঠাকুর 
জাগিয়াছেন। থাকিয়! থাকিয়! নরেন্দ্র কথাই বলিতেছেন ।. 
 শ্রীরামকৃষ্ণ- নরেন্রের অবস্থা কিআশ্র্য্য! দেখো, এই নরেন 
রঃ আগে সাকার ম্বান্ত না! এর প্রাণ কিরূপ আটুপাটু হয়েছে দেখছিস ! 


র . জেই। যেআছে_ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন কারে পাওয়া 
. যায়। গুরু বললে, এস আমার সঙ্গে, তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে 


ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে 
চুিয়ে ধরলে! খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিশ্ঠকে 
জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো ? সে বললে, 
“প্রাণ যায় যায় হচ্ছিধা !, 

ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি 
নাই। অরুণ উদয় হ'লে--পূর্ববদিক লাল হ'লে-বুঝা যায় ূর্য্য 
_ উঠবে ।৮ 

ঠাকুরের আজ “অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত্ত কষ্ট। তবুও 
নরেন্দ্র সম্ব্ধে এই সকল কথা,_সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন। 

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার 
--অমাবস্ত| পড়িয়াছে। নরেন্দ্র সঙ্গে ছু একটি ভক্ত । মণি বাত্রে 
বাগানেই আছেন। ন্বপ্রে দেখিতেছেন, সন্ন্যামীমগ্ডলের ভ্রির বসিয়া 
আছেন। 





তীয় গৰিচ্ট্ 
ভক্তদের তাব্র 'বরাগ্য--সংসার ও নরক যন্ত্রণা 


পরদিন মঙ্গলবার ৫ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ । অনেকক্ষণ অমাবস্া 
আছে। বেলা ৪ট। বাজিয়াছে। ঠাকুর রা শয্যায় বয় ১ 
আছেন, মণির সহিত নিভাতে কথা কহিতেছেন। .. 

শ্ীরামকৃষ-_ক্ষীরোদ যদি ৬গঙ্গাসাগর যায় তা হালে ক কম্বল 
একখানা কিনে'দিও। 

মণি-_যে আজ । 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন ৯ 

শ্ররামকৃ্ণ-_আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ 
শ্রক্ষেত্রে পালাচ্ছে--কেউ গঙ্গাসাগরে ! 

“বাড়ি ত্যাগ ক'রে ক'রে সব আসছে। দেখ না নরেন্ত্র। তীব্র 
বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয় আত্মীয়ের কালসাপ 
বোধ হয়। 

মণি-_ আজ্ঞা, সংসারে ভারী যন্ত্রণা ! 

শরারামকৃষ্ণ-নরকযন্ত্রণ! জন্ম থেকে । দেখছ না-_মাগছেলে 
নিয়ে কি যন্ত্রণা! | 

মণি _আজ্ঞা হা। আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে 
ঢুকে নাই তাদের ) লেনা-দেনা নাই, লেন।-দেনার জন্থ আটকে 
থাকতে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্*__দেখছ.নী--নিরঞ্জনকে ! “তোর এই নে আমার এই 
দে'-বাস! আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই! কামিনী- 
কাঞ্চনই সংসার। দেখনা, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছ৷ ক'রে । 


৩৫২ ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-_ওয় ভাগ [ ১৮৮৬ ৫ই জানুয়ারী 
মনি হো! হে! করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠা *ভাঁসিলেন। 
মণি-__টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে: ; উভয়ের হাস্ত)। 

তবে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ত্রিগুণাতীত হ'য়ে সংগা গাকৃতে পারলে 

এক হয়। | 

... ্ীরামকৃণ_হা, বালকের মত), 

_ মণি- আজ্ঞা, কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই। 

কক একটু চুপ করিয়া আছেন। 

মণি__-কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি বপন 
দেখলাম। 

 শ্রীরামকৃষ্*_কি দেখলে? 
মণি--দেখলাম যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হয়েছেন-_ধুনি জ্বেলে 

বসে আছেন। আমিও তাদের মধ্যে সে আছি। ওর! তামাক খেয়ে 

ধোয়া মুখদে বার ক'চ্চে, আমি বললাম, গাজার ধোয়ার গন্ধ । 
[ সন্ন্যাসী কে- ঠাকুরের গীড়া ও বালকের অবস্থা ] 
প্রীরামকৃ্ণ-_মনে ত্যাগ হলেই হ'লো, তা হ'লেও সন্ন্যাসী । 
ঠাকুর চুপ করিয়া'আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত! 
মণি-_বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন, ভক্তি 
কামনা আমার আছে? ।--ভক্তি কামনা বুঝি কামনার মধ্যে নয়? 
শ্রীরামকুষ্ণ--যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। পিত্ত দমন 
হয়। আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব--এ সব কোথায় গেল? 

মণি-_ বোধ হয় গীতায় ষে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই 
অবস্থ! হয়েছে । সত্ব রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি 
খ্বয়ং নিলিপ্ত--সত্ব গুণেতেও নিলিপ্ত। | 


কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৫৩ 


শ্রীরামকৃষণ-_হা ; বালকের অবস্থায় রেখেছে । 

“আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না 1” 

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন । নরেন্দ্র নীচে হইতে আসিলেন । 
একবার বাড়ি যাইবেন। বন্তোবস্ত করিয়া আমিবেন। 

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাহার মা ও ভাইরা অতি কষ্টে 
আছেন,_-মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাহাদের ভরসা,-: 
তিনি রোজগার করিয়া তাহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আইন, 
পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এখন তীব্র বৈরাগ্য! তাই আজ বাড়ির 
কিছু বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় যাইতেছেন। একজন বন্ধু তাহাকে 
একশত টাকা ধার দিবেন । সেই টাকায় বাড়ির তিন মাসের খাওক্র 
যোগাড় করিয়া দিয়া আসিবেন । | 

নরেন্্র_যাই বাড়ি একবার। ( মণির প্রতি ) মহিম চবি 
বাড়ি হ'য়ে যাচ্চি, আপনি কি যাবেন ? | 

মণির যাইবার ইচ্ছা! নাই ; ঠাকুর তাহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন,-“কেন”? 

নরেন্্র--ওই রাঁস্ত। দিয়ে যাচ্চি, তাঁর সঙ্গে বসে একটু গল্পটল্প করবো 

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন। 

নরেন্দ্র এখানকার একজন বন্ধু বলেছেন, আমায় একশ' টাকা ধার 
দিবেন । সেই টাকাতে বাড়ির তিন মাসের বন্দোবস্ত ক'রে আস্বো । 

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাঁকাইলেন। 

মণি ( নরেন্দ্রকে )-_ না, তোমরা এগোও১-- আমি পরে যাব। 


৩য়--২৩ 


0 চতুবিংশ খণ্ড 
(০. আন উম কাপুরের বাগানে সাঙ্গ 
প্রথম গরিচ্ছ্ চা 
ভক্তের জন্য শ্রারামকষের দেহ থারণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে রহিয়াছেন।' সন্ধ্যা হইয়া 
গিয়াছে । ঠাকুর অসুস্থ । উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া 
আঁছুন। নরেন্দ্র ও রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন, মণি কাছে 
বপিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া তাহাকেও পদসেবা করিতে 
বলিলেন। মণি পদলেবা করিতেছেন। 

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ, ১৮৮৬. ২রা চৈত্র, ফাল্গুন শুক্লানবমী। 
গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পুজা হইয়া গিয়াছে । 
গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে খুব ঘটা করিয়া 
হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ । ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া 
আছেন। পুজ] হইল | নামমাত্র উৎসব হইল । 

তক্তেরা সব্্রদাই বাগানে উপস্থিতি আছেন ও ঠাকুরের সেব 
করিতেছেন । শ্রীন্রীমা এ সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত । ছোকর। ভক্তরা 
অনেকেই সর্ধদা থাকেন, নরেন্দ্র, রাখাল, নিরগীন, শরৎ, শী, বাবুরাম, 
যোগীন, কালী, লাটু প্রভৃতি । 

বয়স্ক ভক্তেরাঁমাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে 
দর্শন করেন বা তাহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, গিথির গোপাল, 
ইহারাও সব্ধদা থাকেন। ছোট গোপালও থাকেন। 


কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে রামকৃষ্ণ ৩৫৫ 


ঠাকুর আজও বিশেষ অসুস্থ । রাত্রি ছুই প্রহর । আজ শুরু 
পক্ষের নবমী তিথি, টাদের আলোয় উদ্ানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া 
রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন গীড়া।_ চন্দ্রের বিমলকিরণ দর্শনে ভক্তছাদয়ে 
আনন্দ নাই। যেমন, একটি নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্ত ক্র“ ২৪ 
সৈন্ত অবরোধ করিয়াছে । চতুপ্ধিকে নিস্তব্ধ, কেবল বসস্তাদিলষ্পর্শে 
বৃক্ষপত্রের শব্ধ হইতেছে। উপরের হল ঘরে ঠাকুর শুইয়৷ আছেন। 
ভারী অন্ুস্থ,_নিদ্রা নাই। ছু একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়! 
'আছেন--কখন. কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে 
ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে । 

“এ কি নিদ্রা ন। মহাযোগ ? 'যস্মিন স্থিতো। ন দুঃখেন গুরুণ্প 
বিচাল্যতে ! একি সেই যোগাবন্থা ? 

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন । ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরে কাছে 
আঙদিতে বলিতেছেন) ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয় ! 
মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন_-“তোমরা কাঁদবে 
ব'লে এত ভোগ করছি-সববাই যদি বল যে-_-এত 'কষ্ট তবে দেহ 
যাক'-তা হ'লে দেহ যায় !” 

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । যিনি তাহাদের 
পিতা মাতা রক্ষাকর্তা, তিনি এই কথা বলিতেছেন !_-সকলে চুপ 
করিয়া আছেন । কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি 070016100. 
ভক্তের জন্য দেহ বিসঙ্জন ! 

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অন্ুখ আরও যেন বাড়িতেছে! কি 
উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র 
ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গিরিশ সেই 
গভীর রাত্রে আমিলেন। 


 লাফকফকধাযত ও গ ৃ বৃ ১৮৮৬ ১ই মাঠ 

বি ভক্তরা কাছে বিয়া আছেন।  হঠাকুর একট তথ হইডেছেন 1 

ক দেহের অসুখ, ূ 

_.. গিরিশের দিকে তাক বলিতেছেন,__“অনেক ঈশ্বরীয় রূপ 
রেখেছি: তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মুত্তি ) দেখছি!” 





দিতীয় গরিচ্ট্ে 


সমাধি মন্দিরে 


পরদিন সকাল বেলা । আজ সোমবার ওরা চৈত্র ১৫ই মাচ্চ, ১৮৮৬7 
বেল! ৭টা ৮টা হইবে । ঠাকুর একটু সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত, 
আস্তে আস্তে, কখনও ইসার! করিয়া, কথা কহিতেছেন । কাছে নরেন্দ্র, 
রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিখির গোপাল প্রভৃতি । 

তক্তদের মুখে কথা নাই, ঠাকুরের পুর্ধবরাত্রির দেহের অবস্থা স্মরণ 
করিয়া তাহারা বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। 

[ ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি )-_কি 
দেখছি রান? তিনি সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন 
চামড়ার সব তয়েরি-_তার ভিতর থেকে তিনি হাত পা মাথা নাড়ছেন ! 
যেমন একবার দেখেছিলাম__মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্থা, মানুষ, 
গরু সব মোমের--সব এক জিনিসে তৈয়ারি। | 

“দেখছি-_সে-ই. কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে !৮ 

ঠাকুর কি বলিতেছেন, জীবের ছুঃখে কাতর হইয়া তিনি নিজের 
শরীর জীবের মলের জন্য বলিদান দিতেছেন ? 


ঈশ্বর ই কামার, বলি, হাড়িকাট হইয়াছেন। ই হা | বলিতে 
বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন_আহা! আহা!” 

আবার সেই ভাবাবস্থা ! ঠাকুর বাহাশূন্য হইতেছেন। ভরা | 
কর্তব্য হইয়া চুপ করিয়: বসিয়া আছেন। 

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন--“এখন আমার কোনও 
কষ্ট নাই, ঠিক পূর্ব্বাবস্থা 1” | 

ঠাকুরের এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক 
হইয়া রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়! আবার বলিতেছেন__ 

“এী লোটো-_মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে_তিনিই ( ঈশবর্ই ) 
মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন !” 

ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন ও স্সেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। 
যেমন শিশুকে আদর করেঃ সেইরূপ রাখাল ও নরেন্্রকে আদর 
করিতেছেন! তাহাদের মুখে হাত বুলাইয় আদর করিতেছেন ! 

/ 






[ কেন লীলা! সংবরণ ? ] 


কিয়ৎপরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, “শরীরটা কিছুদিন থাকতো, 
লোকেদের চৈতন্য হ'তো ।” ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। 

ঠাকুর আবার বলিতেছেন-__“তা রাখবে না ।” 

তত্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার 
বলিতেছেন, --“তা রাখবে না)_সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব 
ধরে পড়ে । সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে 
ধ্যান জপ নাই ।” 

রাখাল (সম্সেহে আপনি বলুন_যাঁতে আপনার দেহ থাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ __সে ঈশ্বরের ইচ্ছা । 


ঠ 


৩৫৮ শরীশ্রীরামকৃষ্চকথাম্বত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 


নরেন্দ্র আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। 
ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন-__যেন কি ভাবিতেছেন। 

. শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেক্দ্র রাখালাদি ভক্তের প্রতি )__-আর বললে কই 
হয়? . 

“এখন দেখছি এক হ'য়ে গেছে । ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী 
বললেন, “তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো)” যখন আবার ব্যাকুল হয়ে 
কৃষককে দর্শন করতে চাইলেন,*_এমনি ব্যাকুলতা_যেমন বেড়াল 
আচর-পাচর করেঃ_ তখন কিস্তু আর বেরয় না 1” 
 এরাখাল ( ভক্তদের প্রতি, মৃদ্ষ্বরে )--গৌর অবতারের কথা 
বলছেন । 


: ছতীয় গরিচ্ছ্ 
গুহতকথা- ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ 


ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সন্সেহে 
দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন,--কি বলিবেন-__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাদিকে )__এর ভিতর ছুটি আছেন। একটি 
তিনি। 

ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন । 

জ্রীরামকৃষ্ণ-_একটি তিনি-আর একটি, ভক্ত হয়ে আছে । তারই 
হাত ভেঙ্গেছিল--তারই এই অসুখ করেছে । বুঝেছ? 

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ __কারেই বা বলব কেই বা হুঝবে 


8. 


ঠ 


কাশীপুর বাগানে সাক্গোপাঙ্গসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ. ৩৫৯ 


কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন-- | 

“তিনি মানুষ হ'য়ে--অবতার হ'য়ে-তক্তদের সঙ্গে আসেন। 
ভক্তের! তারই সঙ্গে আবার চলে যায় 1” 

রাখাল--তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান। 

ঠাকুর মুর মুছু হাসিতেছেন । বলিতেছেন, “বাউলের দল হঠাৎ 
এলো,__নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠা€ চলে গেল! এলো-_গেল, 
কেউ চিনলে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য )। 

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন,-_ 

“দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই । 

“এক একবার বলি, আর যেন আমতে ন! হয়। 

“তবে কিঃ_একটা কথা আছে । নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ির 
কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না। 

“আর যে দেহ ধারণ করা,_-এটি ভক্তের জন্য | 

ঠাকুর ভক্তের নৈবেছ্- ভক্তের নিমন্ত্রণ_ ভক্তসঙ্গে বিহার 
ভালবাসেন, এই কথা কি বলিতেছেন? 

[ নরেন্দ্রের জ্ঞান ভক্তি__নরেন্দ্র ও সংসার ত্যাগ ]. 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সন্সেহে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকু্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)-_চগ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল? 
শঙ্করাচার্য্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন । চগ্ডাল হঠাৎ তাকে ছুঁয়ে 
ফেলেছিল । শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুয়ে ফেল্লি! সে | 
বললে, “ঠাকুর তুমিও আমায় টোও নাই আমিও তোমায় ছুঁই নাই! 
তুমি বিচার কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি 
তুমি, বিচার কর! শুদ্ধ আত্মা নিলিপ্ত-_সত্, রজঃ, তমঠ» তিন গুণ, 
-কোন গুণে লিপ্ত নয়।, 


খ্ 


টন গ্রীপ্নীরামকৃঞ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ ছু ১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 


ত্রহ্ম কিরূপ জানিল। যেমন বায়ু। ছর্গন্ধ, ঠাল গম্ধ-__সব বায়ুতে 
আসছে, কিন্তু বায়ু নিলিপ্ত 1” 

নরেন্দ্র আজ্ঞা হা । 

 শ্ত্রীরামকৃষ্চ__গুণাতীত। মায়াতীত। অবিষ্ঠামায়া বিদ্যামায়া ছুয়েরই 

অতীত । কামিনী-কাঞ্চন অবিচ্যা । জ্ঞান বেরাগ্য ভক্তি--এ সব বি্ার 
এীশ্্য | শঙ্করাচার্য্য বিদ্বামায়া রেখেছিলেন । তুমি আর এরা যে আমার 
জন্যে ভাবছো-_এই ভাবনা বিগ্তামাঁয়া ! বাধা 
|  পবিষ্ভামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয়। দমন সিঁড়ির 
উপরের পইটে-_তার পরে ছাদ । কেউ কেউ ছাদে পৌছোনোর পরও 
পিউতে আনাগোন] করেঃ জ্ঞান লাভের পরও বিষ্ভার আমি রাখে। 
'লোক শিক্ষার জন্য । আবার ভক্তি আস্মাদ করবার জন্য-_ভক্তের সঙ্গে 
বিলাস করবার জন্য |” 

নরেন্দ্রাদি ভক্তের! চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের 
অবস্থা বলিতেছেন? 

নরেন্দ্র-_কেউ*কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায় । 

শ্রীরামকুষ্ ( মুহুম্বরে )১- ত্যাগ দরকার । 

্টকুর নিজের শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্ দেখাইয়া বলিতেছেন,_-দএকটা 
জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসট। পেতে 
গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে অ?ঃ একটা 
কি পাওয়া,যাঁয় ?” 

নরেন্দ্র--আজ্ঞা হা! । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রকে, মৃছু্বরে )--সেই-ময় দেখলে আর কিছু 
কি দেখা যায়? 





কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৬১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_যা বললুম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা 
যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়? 

“তবে মনে ত্যাগ | এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু 
কারু একটু ইচ্ছা ছিল-_মেয়েমান্ুুষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাষ্টার 
প্রভৃতির ঈষৎ হান্ত )। সেই ইচ্ছাটুকু হ'য়ে গেল। 

[ নরেন্দ্র ও বীরভাব ] 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সঙ্সেহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন 

আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়। বলিতেছেন-- রর 
"খুব | নরেন্দ্র ঠাকুরকে সহাস্তে বলিতেছেন, থুব” কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )-_ খুব ত্যাগ হ'য়ে আস্ছে। ৬ 

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। 
এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন। 

রাখাল ( ঠাকুরকে, সহান্তে )--নরেন্র আপনাকে খুব বুঝ.ছে। 

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,_“হা, আবার দেখছি অনেকে 
বুঝছে! (মাস্টারের প্রতি ) না গা ?” 

মাষ্টার-_আজ্ঞা হা। 

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের বারা ইঙ্গিত করিয়া 
রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন । প্রথম ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে 
দেখাইলেন_-তারপর মণিকে দেখাইলেন ! রাখাল ঠাকুরের ইঙ্গিত 
বুঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন। | 

রাখাল ( সহাস্তে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )- আপনি বল্ছেন নরেন্দ্রের 
বীরভাব? আর এ'র সখীভাব? [ঠাকুর হাসিতেছেন। 

নরেন্দ্র ( সহান্তে)_ইনি বেশী কথা কন না, আর লাজুক ; তাই 


বুঝি বল্ছেন। 


৩৬২ | ্ীশ্ীরামকষ্চকথামূত-_ওয় ভাগ ৃ [ ১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 


প্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে নরেন্্রকে )-_আচ্ছা, আমার কি ভাব! 
নরেন্দ্র_বীরভাব, সখীভাব,_-সবভাব। 


[ ঠাকুর প্রীরামকৃষ্চ__কে ভিনি ?] 


ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন, হৃদয়ে হাত রাখিয়া! 
কি বলিতেছেন ! 
শ্রীরামকৃ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে )- দেখছি এর ভিত্তর থেকেই 
ঘ। কিছু । 
 নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাস! করিতেছেন, “কি বুঝ লি?” 
 নরেন্দ্র-_( “যা কিছু” অর্থাৎ ) ঘত ্ষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর, 
থেকে! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাখালের প্রতি আনন্দে )- দেখছিস ! 
ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র সুর 
করিয়া গাহিতেছেন । নরেব্দ্রের ত্যাগের ভাব,__গাহিতেছেন__ 


“নলিনীদলগতজলম তিতরলম্‌ তদ্বজ্জীবনম তিশয়চপলম্‌ 
ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গ তিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা 1” 


ঙ্ 


ছুই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া 
বলিতেছেন, «ও কি! ও সব ভাব অতি সামান্য 1” 
নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাহিতেছেন-__ 
কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান ! 
ব্রজকি কিশোর সই, কাহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ | 
মিলি সই নাগরী, ভূলিগেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী। 
কো জানে প্রিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন বধু রূপ কি ভিখারী ॥ . 


চঃ 


কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপা্গসঙ্গে শ্রীরামকৃ্জ ৩৬৩ 


আগে নাহি বুঝানু, রূপ হেরি ভুলনু, হাদি কৈহু চরণ যুগল । 
যমুনা সলিলে সই, অব তন্থ ডারব, আন সখী ভখিব গরল ॥ 
(কিবা) কানন বল্পরী, গল বেড়ি বাধই, নবীন তমালে দিব ফাস । 
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্টাম নাম-জপই, ছার তনু করিব বিনাশ 
গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তের মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের 
নযুন দিয়া প্রেমাশ্র পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাকে 
মাতোয়ারা হইয়া কীর্তনের সুরে গাহিতেছেন-__- 
তুমি আমার, আমার বঁধুঃ কি বলি (কি বলি তোমায় নাথ )। 
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি )। | 
তুমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল (তোমায় ফুলকরে কেশে পর্ব বিধু)। 
( তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বধু ) 
( শ্যামফুল পরিলে কেউ নখ.তে নারবে )। 
তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাণুল 
( তোমায় শ্যাম অঞ্জনে করে এখে পর্বো বধু) 
( শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখ তে নারবে ) 
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার । (শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বধু ) 
তোমার হার কঠে পর্ব বধু । তুমি দেহকি সর্বস্ব গেহকি সার ॥ 
পাখীকো পাখ মীনকো পানি । তেয়সে হাম বধু তুয়া মানি ॥ 


পর্থবংশ খণ্ড 
. ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্াদি ভক্ত-ঙ্গে 


গ্রথম গৰিচ্ছ্ে 
বুদ্ধদব ও ঠাকুর শ্রারামক্জ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন। আজ শুক্রবার 
বেলা ৫টা চেত্র-শুক্লাপঞ্চমী। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬। 

'নরেন্্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন। 

নিরঞ্জন (মাস্টারের প্রতি )_ বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল না কি 
হবে? নরেনকে এর একটা কন যোগাড় ক'রে 

নরেন্্র-_আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই ! 

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমুত্তি দর্শন 
করিয়াছেন এবং সেই যুত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। 
যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্য। করিয়! নির্ববাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 
বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। 
কালী বলিলেন, “একদিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়িতে নরেন্দ্র গান 
গাইয়াছিলেন,-_মুদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল ঞ্ুপদ ইত্যাদি ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া । রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। 
মণি একাকী পাথা করিতেছেন।__লাটু আসিয়া বসিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )--একখানি গায়ের চাদর ও এক ছোড়া 
চটি জুতা আনবে। 
মণি-_যে আজ্ঞা । 


/ 


€ 


৫ 


কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপান্গসাঙ্ প্রীরামক্চ. ৩৬৫ 


শ্রীরামকৃ্ণ-_( লাটুকে )- চাদর ॥% ও জুতা, স্বষ্ুদ্ধ কত দাম ? 

লাটু-_এক টাকা দশ আনা । 

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্জিত করিলেন । 

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন । শশী, রাখাল ও আরও ছু" একটি 
ভক্ত আসিয়৷ বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে 
বলিতেছেন । 

প্রীরামকৃ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেক্্রকে বলিতেছেন,_-“খেয়েছিম্‌ ?” 


[ বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ?1--অস্তি নার্তির মধ্যের অবস্থা । ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি, সহাস্তে)--ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) 
গিছলো। 

মাষ্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )_ বুদ্ধদেবের কি মত ? 

নরেন্দ্র--তিনি তপস্তার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন 
নাই। তাই ব'লে সকলে বলে, নাস্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ইঙ্গিত করিয়া )- নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে 
বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে, 
__তাই হওয়া_বোধ স্বরূপ হওয়া । 

নরেন্্র_আজ্ঞে হী। এদের তিন শ্রেণী আছে»বুদ্ধ, অহ 
আর বোধিসত্ব। 

স্্ীরামকৃঞ্ণ_এ তাঁরই খেলা,_নৃত্তন একটা লীলা। 

“নাস্তিক কেন হ'তে যাবে ! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে 
অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা ।” 

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি )-যে অবস্থায় 901780106101)8 
2099 যে [00290 আর 0)স্র্য£০০-এ শীতল জল তৈয়ার হয়ঃ 


৩৬৬ শ্রীন্্ীরামকষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ৯ই এপ্রিল 
'সেই [১ :০2০া, আর 0৮০০ দিয়ে 0স্র্য1507:0290- 
%1051011)9 ( জলম্ত অত্যুঞ্চ অগ্নিশিখা ) উৎপন্ন হয়। 

“যে অবস্থায় কর্ম আর কর্্মত্যাগ ছুইই সম্ভুবে, অর্থাৎ নিফাম কন্ম। 

প্যারা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলেছে সব 

“অস্ভি' ; আবার মায়াবাদীর। বলছে,__“নাস্তি, বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 
“নার্তির' পরে ।” 

শ্রীরামকৃষ্*_এ অস্তি নান্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক 
সেখানে অস্তি নাক্তি ছাড়া । 

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার 
কথা কহিতেচেন। | 

[ বুদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য ও নরেন্দ্র] 

শ্রীরামকুঞ্চ ( নরেন্দ্রের প্রতি )_ ওদের (বৃদ্ধদেবের) কি মত ? 

নরেক্দ্র-ঈশ্বর আছেন কি না আছেনঃ এ সব কথা বুদ্ধ বলতেন 
না। তবে দয় নিয়ে ছিলেন । 

“একটা বাজ পক্ষী শিকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল, বুদ্ধ 
শিকারটির প্রাণ বাচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন 1৮ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত 
বুদ্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন । ৃ 

নরেন্্র--কি বেরাগ্য ! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলে! 
যা'দের কিছু নাই_কোনও এম্বর্যয নাই, তা'রা আর কি ত্যাঁণ করবে । 

“যখন বুদ্ধ হ'য়ে, নির্বাণ লাভ ক'রে বাড়িতে একবার এলেন, তখন 
স্ত্রীকে ছেলেকে- রাজ বংশের অনেককে-বৈরাগ্য অবলম্বন করতে 
বললেন । কি বেরাগ্য ! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখুন, 
শুকদেবকে বারণ করে বলে, পুত্র! সংসার থেকে ধন্ম কর 1” 


_ কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপাজসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ . ৩গ্ৰ 


ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোনও কথা বলিতেছেন ন]। 

নরেন্দ্র শক্তি ফক্তি কিছু ( বুদ্ধ) মান্তেন না ।--কেবল নির্বাণ । 
কি বৈরাগ্য ! গাছতলায় তপস্তা করতে বসলেন, আর বললেন-_- 
“ইহৈব শুস্যতু মে শরীরম্‌!, অর্থাৎ যদি নিব্বাণলাভ না করি, ভা! 
হ'লে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক্‌_এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ! 

“শরীরই ত বদমাইস 1 ওকে জব্দ না করলে কি কিছু 1” 

শশী-__তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্বগুণ হয়।-_মাংস খাওয়া 
উচিত; এ কথা.ত বল। 

নরেন্দ্র-_যেমন মাংস খাই,_তেমনি (মাংস ত্যাগ করে) শুধু 
ভাতও খেতে পারি_ লুন ন1 দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি। ৯, 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার 
বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বুদ্ধদেবের )-_কি, মাথায় ঝুঁটি? 

নরেন্দ্র আজ্ঞা না, কুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা: হয়ঃ 
সেই রকম মাথায়। 

শ্রারামকৃষ্চ- চক্ষু ? 

নরেন্দ্র চক্ষু সমাধিস্থ । 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চের প্রত্যক্ষ দর্শন_-আমিই সেই? ] 


ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন । নরেন্দ্র ও ভন্যান্ ভক্তেরা তাহাকে 
একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈবৎ হাস্ত করিয়া আবার নরেক্দ্রের 
সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন । মণি হাওয়া করিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেকন্দ্রের প্রতি )--আচ্ছা,_-এখানে সব আছে, না? 
-_নাগাদ্‌ মন্ুর ডাল, ছোলার ভাল, তেতুল পথ্যস্ত। 


১৩৬৮  উীরামকষকথাযত-_ ভাগ এ ১৮৮৬, নই এপ্রিল 
| নরেজ: আপনি ও সব অবস্থা ভোগ করে, নীচে বয়েছেন 1. 
মণি (স্বগত )-_সব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায় !__ 
গ্রীরামকৃষ্ণ-_কে যেন নীচে টেনে রেখেছে ! 
, এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মনির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন 
এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন। 
প্রীরামকৃষ্₹_এই পাখা যেমন দেখছি । সামনে- প্রত্যক্ষ_-ঠিক 
অমনি আমি ( ঈশ্বরকে ) দেখেছি ! আর দেখলাম-_এই বলিয়া ঠাকুর 
নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর নরেক্দ্রকে.বলিতেছেন, 
“কি বললুম বল দেখি?” 
 শরেন্দ্র বুঝেছি । 
প্রীরামকৃষ্ণ-_বল দেখি? 
নরেন্্র-_ভাল শুনিনি । 
শ্রীরামকুঞ্চ আবার ইঙ্গিত করিতেছেন,_- দেখলাম, তিনি ( ঈশ্বর) 
আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি । 
বেত হাঃ হা, সোইহং। 
প্রীরামকৃষ্ণ-_তথ্খে একটি রেখামাত্র আছে-_(“ভক্তের আমি আছে) 
সম্ভোগের জন্য । 
নরেন্্র (মাষ্টারকে )--মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হয়ে গিয়ে জীবের 
উদ্ধারের জন্য থাকেন, _অহঙ্কার নিয়ে থাকেন- দেহের সুখ দ্বঃখ নিয়ে 
থাকেন। রি 
“যেমন মুটেগিরিঃ আমাদের মুটে গিরি ০2. 00920701810) (কারে 
প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ, করে ।” 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুকৃপা ] 
আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক কৃপাসিম্কু ঠাকুর 





কাপুর বাগানে সার্গোপাঙগসঙ্গ উর” রা 


্রীরামক্ণ আবার কথা কহিতেছেন | আপনি কে, এই € তব হি 
ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন। ৃ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি )--ছাদ ত দেখ যায়! 





কিন্ত ছাদে উঠা বড় শক্ত ! পু 
নরেন্র--আজ্ঞে হী। 
ল্লীরামকৃষ্__-তবে যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ি ফেলে দিয়ে আর 


একজনকে তুলে নিতে পারে । 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি ] 


হ্গযিকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে ) বললে,-কি 
আশ্চর্য্য! তোমাতে পীঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম ! | 

“কখন কপিব,-দেহ বৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাব্বায়ু যেন এ ডাল 
থেকে ও ডালে একেবারে লাফ. দিয়ে উঠে, আর সমাধি হয় । 

“কখন মীনব,_মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ ক'রে 
যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে 
আর সমাধি হয়। 

“কখনও বা পক্ষীবও,__দেহবৃক্ষে পাখির ন্যায় কখনও এ ডালে 
. কখনও ও ডালে । 

“কখন পিপীলিকীবৎ,__মহাবায়ু পি'পড়ের মত একটু একটু ক'রে 
ভিতরে উঠ তে থাকে, তারপর সহতআ্ারে বায়ু উঠলে সমাধি হয়। 
কখন বা তির্ধযকৃব, অর্থাৎ মহাবাযুর গতি সর্পের ন্যায় একা 
বর্যাকা ; তারপর সহত্রারে গিয়ে সমাধি 1” 

_. রাখাল (ভক্তদের প্রতি )__-থাক্‌ আর ,কথায়,_অনেক কথা 1 হ'য়ে 
| গেল; -অস্ুখ করবে । 
1 ওয়-২৪ 








কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে 
ত্ীরামকৃষ্ণ কাশীগুরের বাগানে সেই উপরের ঘরে শয্যার উপর 
আছেন। ঘরে শশী ও মণি। ঠাকুর মণিকে ইসার! করিতেছেন 
পাথা করিতে । তিনি পাখা করিতেছেন । 
.বৈকাল বেলা ৫টা ৬টা। সোমবার চড়কসংক্রান্তি, বাসস্তী মহাষ্টমী 
পূজা । চৈত্র শুক্াষ্টমী, ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৬ । 
_ পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছু 
কিছু জিনিস কিনিতে প্াঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
প্রীরামকৃষ্₹--কি কি আন্লি? 
তত্ত--বাতাস। /৫, বঁটি-_€১০, হাতা ১০। 
শ্রীরামক্ণ-_ছুরি কই? 
ভক্ত-_ছু'পয়সায় দিলে না। 
জীরামকৃঞ্চ ( ব্যগ্র হইয়া ,_যা যা, ছুরি আন। 
মাষ্টার নীচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কলিকাতা হইতে 
ফিরিলেন। গিরিশ ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছিপেন | 
তারক- আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেলুম | 
নরেন__আজ মন অনেকটা নেমে গেছে । তপন্তা লাগাও । 
( মাষ্টারের প্রতি ) “কি 9185০ ( দাসত্ )০0£ 1000) 
7100 ! ( শরীরের দাসত্ব-_মনের দাসত্ব ! ) ঠিক যেন মুটের অবস্থ 
শরার মন যেন আমার নয়। আর কারু! 


€ 


 কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপানসঙ্গ রা ও 


অক্ধ্যা হইয়াছে) উপরের (ঘরে ও অন্ানস্থানে আলে! |জালা হইল। 
ঠাকুর বিছানায় উত্তরান্ত হইয়া বসিয়াছেন। জগস্মাতার চিন্তা : 
করিতেছেন। কিয়তক্ষণ পরে ফকির ঠাকুরের সমভুখে অপরাধভঙগন 
স্তব পাঠ করিডেছেন ৷ ফকির বলরামের পুরোহিতবংশীয়। টু 
প্রাঙ্গেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নাচ্চিতোহহং, 
তেনাগ্ভেইকীন্তিব্গৈর্ভঠরজদহ নৈর্বাধ্যমানো বলিষ্টৈ: 
স্থিত্ব। জন্মান্তরে নো পুনারহ ভবিতাকা শ্রয়ঃ বাপি সেবা, 
ক্তব্যো মৈহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে! ইত্যাদি। 
ঘরে শশী, মণি, আরও ছু' একটি ভক্ত আছেন। 
স্তব পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি ভক্তিভাবে হাত 
জোড় করিয় নমস্কার করিতেছেন । ূ 
মণি পাখা করিতেছেন । ঠাকুর ইসার৷ করিয়া তাহাকে বলিতেছেন 
“একটি পাথর বাটি আনবে । ( এই বলিয়া পাথর বাটির গঠন অন্থুলি 
দিয়! আকিয়া দেখাইলেন ) একপো, অত ছৃধ ধরবে ? সাদা পাথর” 
মৃণি- আজ্ঞা হা।, 
শ্রীরামকৃষ্"-_আর সব বাটিতে ঝোল খেতে আস্টে লাগে । 





ঞ 


দবিীয় গরিচ্ট্দ 
ঈশ্গরকোটির কি কর্ধফজ, প্রারন্ধ আছে 2 
| (যাগবাশিষ্ঠ 


পরদিন মঙ্গলবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮ 
ষ্টার । প্রাতঃকাল,_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শষ্যায় বসিয় 


.. আছেন। বেল! ৮টা ৯টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্ 


সান করিয়া আসিয়া! ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন । রাম (দত্ত 
' সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রা 
. ফুলের মালা আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভক্তের 
অনেকেই নীচে বমিয়া আছেন। ছুই একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন 
রাম ঠাকুরের সহিত কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামের প্রতি )১-কি রকম দেখছ? 

রাম-আপনার সবই আছে । এখনই রোগের সব কথ! উঠবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্ত করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_“রোগের কথাও উঠবে ?” 

ঠাকুরের চটি জুতা আছে, পায়ে লাগে। ডাক্তার রাজেন্দ্র দ 
মাপ দিতে বলিয়াছেন,_-তিনি ফরমাস্‌ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরে? 
পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাদুকা এখন বেলুড় নঠে পুজা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, «কই, পাথরবাটি ?” মর 
ভ্ক্ষণাৎ উঠিয়া দীড়াইলেন,--কলিকাতায় পাথরবাটি আনিছে 
যাইবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “থাক্‌ থাক এখন” 


£ 


 কামীপু বাগানে সাজো”।গসঙ্গে রাম ১ ৩৭৩. 


রনি আজ না, এর! সব যাচ্ছেন, এই সঙ্গেই যাই। 

মণি নূতন বাজারের জোড়ার্শীকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইতে 
একটি সাদা পাথরবাটি কিনিলেন। বেলা দ্িপ্রহর হইয়াছে, এমন 
সময়ে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়! প্রণাম - 
করিয়া বাটিটি রাখিলেন। ঠাকুর সাদা বাটিটি হাতে করিয়া দেখিতেছেন। 
ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত রাখাল হালদার, 
আরও কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, 


ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তের! আছেন । ডাক্তারেরা ঠাকুরের গড় স্থন্ধে 
সমস্ত সংবাদ লইলেন। 


শ্রীনাথ ডাক্তার ( বন্ধুদের প্রতি )__সকলেই প্রকৃতির অধীন*। 
কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না! প্রারব্ধ ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন, _তীর নাম করলে, তাকে চিন্তা করলে, তার, 
শরণাগত হ'লে__ 

গ্রীনাথ__আজ্ে, প্রারন্ধ কোথা যাবে ?-_ পূর্ব পুর্ব জন্মের কন্্ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__খানিকটা কর্মফল হয়। কিন্ত তার নামের গুণে 
অনেক কন্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কণ্মের দরুণ সাত 
জন্ম কাণা হ'ত; কিন্তু সে গঙ্গান্নান করলে। গঙ্গান্সানে যুক্তি হয় । 
সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কান! সেই রকমই রইলো, কিন্তু আর যে ছ'জন্ম 
সেটা হ'ল না। 0 | 

প্রীনাথ__আজ্জে, শান্ত্রেত আছে, কন্মফল কারুরই এড়াবার জো 


নাই [ শ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উদ্ভত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )--বল না, ঈশ্বরকোটির আর জীবকোটির 


_ অনেক তফাৎ । ইঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না; বল না। 


মণি চুপ করিয়া আছেন; মণি রাখালকে বলিতেছেন, “তুমি বল।” 


৩৭৪ ্ীত্রীরামকষ্ণকথায়ত--ওয় ভাগ: [ ১৮৮৬, ১৩ই এপ্রিল 


কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারের চলিয়া গেলেন । ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাখাল 
হালদারের সহিত কথা কহিতেছেন। | 

হালদার-_ গ্রীনাথ ডাঃ বেদান্ত চর্চা ক'রে__যোগবাশিষ্ঠ প'ড়ে। 

প্রীরামকৃষ্ণ_-সংসারী হয়ে, “সব স্বপ্নব”_এ সব মত ভাল নয়। 

একজন ভক্ত--কালিদাস ব'লে সেই লোকটি_-তিনিও বেদাস্ত-চর্চা 
করেন ; কিন্তু মোকর্দামা ক'রে সর্বস্বান্ত । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে)-_সব মায়া আবার মোকর্দম! ! ( রাখালের 

প্রতি ) জনাইয়ের মুখুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বল্ছিল; তার পর 
শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি যদি ভাল থাকতুম ওদের সঙ্গে আর 
খানিকটা কথা কইতাম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়? 


[ কামজয় দৃষ্টে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোমাঞ্চ ] 


হালদার-_অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একটু ভক্তি হলে বাঁচি। 
সেদিন একটা কথা মনে ক'রে এসেছিলাম। তা আপনি মীমাংসা 
ক'রে দিলেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( ব্যগ্র হইয়া )--কি,কি? 

,হালদার- আজ্ঞে, এই ছেলেটি এলে বললেন যে-_জিভেক্দরিয়। 

শ্্রীরামকঞ্ক_হ৷ গো, ওর (ছোট নরেনের ) ভিতর বিষয়বুদ্ধি 
আদপে ঢোকে নাই ! ও বলে কাম কাকে ব'লে তা' জানি না। 

( মণির প্রতি ) “হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাঞ্চ চে 1” 

কাম নাই, এই শুদ্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ 
হইতেছে । যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান। এই কথ৷ 
মনে করিয়৷ কি ঠাকুরের ঈশ্বর উদ্দীপন হইতেছে ?1%*** 

রাখাল তালদার বিদায় লইলেন। 


কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে শ্রীরামকর্ষ ' ৩৭৫. 


শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। পাগলী তাহাকে 
দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগলীর মধুর ভাব । বাগানে প্রায় 
আসে ও দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তের! প্রহারও 
করেন,_-কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না। ০ 

শশী- পাগলী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( করুণামাখা স্বরে )- না, না । আসবে, চলে যাবে। 

রাখাল- আগে আগে অপর পাঁচ জন ওঁর কাছে এলে আমার 
হিংসে হ'ত। তার পর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 
মদগ্ডরু ভ্রীজগৎ গুরু !_উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন? 

শশী-_তা নয় বটে, কিস্তু অস্থখের সময় কেন? আর ও প্লকুম 
উপদ্রব । 

রাখাল_-উপড্রব সববাই করে । সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে তর কাছে 
এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই ? নরেন্দ্র টরেন্দ্র আগে কি 
রকম ছিল, কত তর্ক করতো? 

শশী- নরেন্দ্র যা মুখে বলতো, কাজেও তা করতো । 

রাখাল--ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধর্তে গেলে 
কেহই নির্দোষ নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাখালের প্রতি, সম্ত্রেহে )-কিছু খাবি? 

রাখাল-__না ;--খাবো এখন 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুনি আজ এখানে খাবে? 

রাখাল-_-খান না, উনি বলছেন । 

ঠাকুর পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আঁছেন। এমন সময়ে পাগলী সিড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে 
দীড়াইয়াছে। 


ভি ভাগ [১৮৮৬ ই, এপ্স, 


১ নি € শশীকে আস্তে আস্তে ) নার : করে যেতে বল, কিছু 

ব'লে কাজ নাই। রর 

শশী পাগলীকে নামাইয়া দিলেন । 

আজ নব বর্ধারস্ত, মেয়ে ভক্তের! অনেকে আপিয়াছেন। ঠারুরকে 
ও ্রীস্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাহাদের আশীব্ধাদ লইলেন। শ্রীযুক্ত 
বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের ব্রাঙ্মণী ও 
অন্যান্ত অনেক স্ত্রীলোক ভক্তের আঙিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি 
লইয়া আনিয়াছেন। ও 

তাহার! ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ 
কেহ' ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্প ও আবীর দিলেন। ভক্তদের দুইটি 
৯।১০ বর্ষের মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন-_ 

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, 

কোথা হতে আসি কোথ ভেসে যাই । 
ফিরে ফিরে আসি, কত কীদি হাসি, 
কোথ। যাই সদা ভাবি গো তাই ॥ 
গান- হরি হরি বলে বীণে। 
গান_এ আসছে কিশোরী, এ দেখ এলো 
' তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী | 
গীন- ছুর্গানান জপ সদা রসনা আমার, 
ছুর্গমে শ্ীছূর্গা বিনে কে করে উদ্ধার? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “বেশ মা মা বলছে 1” 

্রাহ্মণীর ছেলেমান্সের স্বভাব । ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে ইঙ্গিত 
করিতেছেন, “ওকে গান গাইতে বল না।” ত্রাঁ্গনী গান গাইতেছেন। 
ভক্তের! হাসিতেছেন । 





. কালীপুর বাগানে দালোপাদলঙে ই 


রি খেলবো আজ তোমার সনে, 

.... একলা পেয়েছি তোমায় টি 
মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নীচে চলিয়া! গেলেন । 
বৈকাল বেলা । ঠাকুরের কাছে মণি ও ছু একটি ভক্ত বসিয়া 

আছেন। নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, 
নরেন্দ্র যেন খাপ খোলা তরোয়ার লইয়া বেড়াইতেছেন । 


1 সন্ন্যাপীর কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র ] 


নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শুনাইয়া 
নরেন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেছেন, । 
মেয়েদের সঙ্গ ঈশ্বর লাভের ভয়ানক বিদ্বু_বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন ন, সকলি শুনিতেছেন। 

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পথ্যস্ত 
চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। মুখে কোন 


থা নাই । নরেন্দ্র মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতেছেন_সত্যম 


জ্ঞানমনন্তম | 
রাত্রি আটটা । ঠাকুর শয্যাতে বসিয়া আছেন, ছু একটি ভক্তও 


সম্মুখে বসিয়া । সুরেন্দ্র আফিসের কাধ্য সারিয়৷ ঠাকুরকে দেখিতে 


আসিয়াছেন, হস্তে চারিটি কমলালেবু ও ছুই ছড়া ফুলের মালা । 
সুরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক একবার ও ঠাকুরে দিকে এক একবার 
তাকাইতেছেন ;$ আর হৃদয়ের কথ। সমস্ত বলিতেছেন । 

স্বুরেক্্র ( মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া )-আফিসের কাজ সব 
সেরে এলাম । ভাবলাম দ্রই নৌকায় পা দিয়ে কি হবে, কাজ সেরে 
" আমাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার ; কালীঘাটে 


ও ৩৭৮: প্রীগ্রীরামকঞ্চকথামৃত্ত_ওয় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৩ই এপ্রিল 

যাওয়া হ'লো না। ভাবলাম যিনি কালী-_যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, 
--তাকে দর্শন করলেই হবে | 

ঠাকুর ্ারামকৃষ্চ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন । 

 স্ুরেন্্র_গুরুদর্শনে, সাধুদর্শনে শুনেছি ফুল ফল নিয়ে আসতে 

হয়। তাই এইগুল আনলাম । আপনার জন্ত টাকা খরচ, তা 
ভগবান মন দেখেন । কেউ একটি পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ 
বা হাজার টাকা খরচ করতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের 
ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন। 

ঠাকুর মাথা নাড়িয়৷ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, প্তৃমি ঠিক, 
বলছো ।” সুরেন্্র আবার বলিতেছেন, “কাল আসতে পারি নাই, 
সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাজালুম 1” 

শ্রীরামকুষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “আহা কি ভক্তি [৮ 

ত্বরেন্্রআসছিলীম, এই দ্গাছা মালা আনলাম, ।* দাম। 

তক্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায়ে হাত 
বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন ও হাওয়া করিতে বলিতেছেন । 


চে 


পরিশিষ্ট 


বরাহনগর মঠ | 
থম গরিচ্োে ৃ 


,  ঠাক্ষুর শ্রীনামকষ্জের প্রথম মঠ-_নরেজ্্রাদি 
ভক্তের ।বরাগ্য সাধন 


বরাহনগরের 'মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেকন্দ্রা্ি 
ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। স্বরেন্দ্ের সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাহাদের 
থাকিবার একটি বাসস্থান হইয়াছে | সেই স্থান আজি মঠে পরিণত । 
ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা | নরেকন্দরা্দি ভক্তরা" 
বলিলেন, আর সংসারে ফিরিব না, তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ 
করিতে বলিয়াছেন, আমরা কি ক'রে আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। শশী 
নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্বাবধান করিতেছেন ॥ 
ভাইরাও তাহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন সাধন করিতে, 
হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে ঞ 
ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ পুরাণ তন্ত্রমতে, 
মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্বশান মধ্যে, কখনও. 
গঙ্গাতীরে সাধন করেন । মঠের মধ্যে কখন ব1 ধ্যানের ঘরে একাকী 
জপ ধ্যানে দিন যাপন করেন । আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র 
মিলিত হইয়! সংকীর্তনানন্দে ঘৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ 
নরেন্দ্র ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল । কখনও বলেন প্রায়োপবেশন কি: 
. করিব? কি উপায় তাহাকে লাভ করিব? লাটু তারক ও বুড়োগোপাল 


ওই শ্ীন্রীরামকৃষ্ককথাম্বত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৭, ২৫শে মাচ্চ 


“তিনি অন্নদ! গুহকে বললেন, “নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের 
বড় কষ্ট, এখন বন্ধু বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়। 

“অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাকে বকতে লাগলাম ৷ বললাম, 
'কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বললেন? তিনি তিরস্কৃত হ'য়ে 
কাদতে লাগলেন ও বললেন, “ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করতে পারি।' 

“তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি 
বলেন £” | | 
মাষ্টার__অণুমাত্র সন্দেহ নাই । ওঁর অহেতুক ভালবাস! । 

,নরৈক্্_ আমায় একদিন একল। একটি কথা বললেন । আর কেহ 
ছিল না। এ কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন ন1? 

মাষ্টার না কি বলেছিলেন? 

নরেন্দ্র--তিনি বললেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যে! নাই। তোর 
ভিতর দিয়ে করবো, কি বলিস? আমি বললাম-_“না, তা হবে ন1। 

“ওর কথা উড়িয়ে দিতাম,_-ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের বূপ 
দর্শন করেন, এ বিষয়ে "আমি বলেছিলাম, “ও সব মনের ভুল ।" 

“তিনি বললেন, ওরে, আমি কুটীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে 
কোথায় 'কে ভক্ত আছিস আয়, _তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! 
মা বলেছিলেন, ভক্তের! সব আসবে, তা! দেখ, সব ত মিলছে !.. 

“আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম । 


[ নরেজ্দের অখণ্ডের ঘর-_ নরেক্দ্রের অহংকার ] 


“এক দিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবুকে 
"আমার বিষয় বলেছিলেন, "ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না” 1৮ 


পরিশিষ্ট_বরাহনগর মঠ ৩৮৩ 


মাষ্টার__ হা, শুনেছি । আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলে- 
ছিলেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল, না 1 

নরেন্্র-_সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি 
দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে এ 
অবস্থাটি হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাদতে লাঁগলাম। বলতে 
লাগলাম, আমার কি হাল! ঝুড়ো গোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে 
বললেন, নরেন্দ্র কাদছে।' 

“তার সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বললেন, “এখন টের পেলি, চাবি 
আমার কাছে রইল!--আমি বললাম, “আমার কি হল!” 

“তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেনঃ 'ও আপনাকে জানতে 
পারলে, দেহ রাখবে না আমি ভুলিয়ে রেখেছি । 

“একদিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কুষ্ণকে হৃদয়মধ্যে 
দেখতে পাস । আমি বললাম, আমি কিষ্ফিষ্ট মানি না। (মাষ্টার ও 
নরেন্দ্র হাস্য )। 

“আর একটা দেখেছি, এক একটি জায়গা, জিনিস বা মানুষ দেখলে, 
বোধ হয় যেন আগে জন্মাম্তরে দেখেছি । যেন চেন! চেনা ! 410109780 
3199-এ যখন শরতের বাড়িতে গেলাম, শরতকে একবার বললাম, এ 
বাড়ি যেন আমার সব জানা ! বাড়ির ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি। যেন 
অনেক দিনের চেনা চেনা । 

“আমি নিজের মতে কাঁজ করতাম, তিনি ( ঠাকুর ) কিছু বলতেন 
ন1। আমি সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের 1907১9: হয়েছিলাম, জানেন তো 1" 

মাষ্টার-_হা, তা জানি। 

নরেন্দ্র-তিনি জানতেন, ওখানে মেয়ে মানুষেরা যায়। মেয়েদের 
' সামনে রেখে ধ্যান করা যায় নাঃ 1, তাই নিন্দা করতেন । আমায় কিন্তু 





ভাগ. ৮ ১৮ শেষ 


বিচ বলতেন ননা ৃ তি নি শুধু বললেন, রাখালকে ও. সব. কথা রি 
বলিস নি-তুই সমাজের ঠ1600102 হয়েছিস। ওরও, তা! হলে, 


হ'তে ইচ্ছা যাবে। 


চর 


_ মাষ্টার-তোমার বেশী মনের জোর, উি তোমায় বারণ করেন 
নাই | থা. 
.. নরেন্দ্র--অনেক ছুঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার 

মশাই, আপনি ছুঃখ কষ্ট পান নাই তাই,-মানি ছুঃখ কষ্ট না পেলে 

[১9910086017 (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ ) হয় না-_40901069 
5 01 6999. 
. ". «আচ্ছা, * * এত নম্র ও নিরহঙ্কার ; কত বিনয়! আমায় বলতে 
পারেন, আমার কিসে বিনয় হয় ?” 

মাষ্টার--তিনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধেে-এ 'অহং'কার ? 

নরেন্্-এর মানে কি? 

মাষ্টার__অর্থাৎ রাধিকাকে একজন সখী বলেছেন, তোর অহংকার 
হয়েছে-_-তাই কৃষ্ণকে অপমান করলি। আর এক সখী তার উত্তর 
দিয়েছিল, হা অহঙ্কার জ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ “অহংকার 
অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার পতি--এই অহংকার» কৃষ্ষই এ “অহং' রেখে 
দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই, ঈশ্বরই এই অহঙ্কার তোমার 
ভিতরে রেখে দিয়েছেন, অনেক কাঁজ করিয়ে নেবেন এই কশ্থা ! 
: নরেন্দ্র-_কিস্ত আমি হাকডেকে ঝ'লে আমার ছুঃখ.এই 

মাষ্টার ( সহান্তে )--তবে সখ ক'রে হাঁকডাক করো । (উভয়ের 
হাস্য )। 

এইবার অন্য অন্য ভক্তদের কথা উঠিল-_বিজয় গোস্বামী গুভৃতির । 

নরেন্্র__তিনি বিজয় গোস্বামীর কথ| বলেছিলেন, “দ্বারে ঘা দিচ্চেঃ। 


পরিশিষ্ট-বরাহনগর মঠ শপ: 
_ মাষ্টার-_অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই । ; 
“কিন্তু শ্যামপুকুর বাঁটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 
'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে £ / 
ভুমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলে । . 
নরেন্দ্র দেবেন্দ্রবাবুধ্লামবাবুঃ এর! সব সংসার ত্যাগ করবে-_ খুব 
চেষ্টা করছে। রামবাবু 7071%991$ বলেছে, ছুই বছর পরে ত্যাগ 
করবে। | 
মাষ্টার-_ছুই বছর পরে ? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি ? 
নরেন্্-_আর ও বাড়িটা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ি 
কিনবে । মেয়ের বিয়ে টিয়ে ওরা বুঝবে । ট 
মাষ্টার গোপালের বেশ অবস্থা; না? 
নরেন্্র-_কি অবস্থা ! 
মাষ্টার--এত ভাব হরিনামে অশ্রু রোমাঞ্চ! 
নরেন্দ্র-_ভাব হলেই কি বড় লোক হ'য়ে গেল ! 
“কালী, শরৎ, শশী, সারদা এরা_ গোপালের চেয়ে কত বড়লোক ! 
এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাকে (ঠাকুর শীরামকৃ্ণকে ) মানে কৈ” 
মাষ্টার-_ তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে 
ঠাকুরকে তে! খুব ভক্তি করতেন দেখেছি। 
নরেন্দ্র--কি দেখেছেন ? 
মাষ্টার_-যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, টাকুরের ঘরে ভক্তদের 
দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাইরে এসে একদিন দেখলাম-_-গোপাল 
হাটু গেড়ে বাগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন-_- 
ঠাকুর সেইখানে দাড়িয়ে। খুব টাদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক 
উত্তরে যে বারান্দাটি আছে তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল শুরকির রাস্তা । 
৩য়-_-২৫ 


' স্্ীত্রীরামকৃষ্ককথামূত-_-৩য় ভাগ. [ ১৮৮৭, ২৫শে মার্চ 


সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হ'ল যেন-গোপাল শরণাগত 

_ হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন। 

নরেন আমি দেখি নাই। 

:  মাষ্টার-আর মাঝে মাঝে বলতেন, “ওর পরমহংস অবস্থা তবে 

,. এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাকে মে়েমানষ ভক্তদের কাছে 

আনাগোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান ক'রে 

_ দিছলেন। | 
নরেন্দ্র আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,_ওর যদি পরমহংস 

অবস্থ! তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, “ও এখানকার লোক নহে। 

যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সববদা আসবে । 

“তাইত--বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন । সে সর্বদা সঙ্গে থাকত 
বলে, আর ঠাকুরের কাছে বেশী আমতো ন1। 

“আমায় বলেছিলেন-_-“গোপাল সিদ্ধ_ হঠাৎ সিদ্ধ ; ও এখানকার 
লোক নয়। যদি আপনার হতো» ওকে দেখবার জন্য আমি কীাদি নাই 
কেন ? 

“কেউ কেউ ওকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি 
(ঠাকুর) কতবার বলেছেন, “আমিই অদ্বৈত-চৈভন্য-নিত্যানন্দ 
একাধারে তিন। 





দিীয় গরিচ্ে 
নারাজ্দের পূর্বকথা রর 
মঠে কালী তপন্থীয ঘরে ছুইটি ভক্ত বসিয়া আছেন। একটি তা রি 
ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স-২৪।২৫। ছুই জনে কথা কহিতেছেন। 
এমন সময়ে মাষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকিষেন।. 
আজ গুঁডফ্রাইডে, ৮ই এপ্রিল ১৮৮৭, শুক্রবার । এখন বেল! রী 
৮টা হইবে। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। 
তৎপরে নরেন্দ্র রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই 
ঘরে আসিয়! বসিলেন, ও এ ছুইটি ভক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে 
তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন । গৃহী ভক্তটির ইচ্ছ৷ সংসার ত্যাগ 
করেন। মঠের ভাইটি তাহাকে বুঝাচ্ছেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ 
না করে। 

ত্যাগী ভক্ত-_কিছু কর্ম যা আছে-_করে ফেল্‌ না। একটু রা ্‌ 
তার পর শেষ হ'য়ে যাবে। 

“একজন শুনেছিল তার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, 
“নরক কি রকম গা? বন্ধুটি একটু খড়ি নিয়ে নরক জাকতে লাগলো৷ । 
নরক যেই জাকা হয়েছে অমনি এ লোকটি তাতে গড়াগড়ি দিয়ে 
ফেললে । আর বললে এইবার আমার নরক ভোগ হ'য়ে গেল।” 

গৃহী ভক্ত-_আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা! তোমরা কেমন 
আছ। | 

ত্যাগীভক্ত-_তুই অত বকিস কেন? বেরিয়ে যাবি যাস্‌।__কেন, 
একবার সথ ক'রে ভোগ ক'রে নে না। 

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পূজা করিলেন। 





ক ৩ রা শীশ্রীরামকৃষ্ণকথা ্বত--৩য় ভাগ [ টি ৯ই এপ্রিল 


প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রেমে ক্রমে গঙ্গানসীন করিয়া 
ঈনিনেন। নর পর শুন পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে 
এ গ্মা ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন। 
* ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বিয়া প্রসাদ পাইলেন। 
টার সেই সঙ্গে প্রসাদ পাইলেন । | 

সন্ধ্যা হইল । ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের 
ঘরে রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও 
আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন । 

রাখাল ( শশী প্রভৃতির প্রতি )আমি একদিন তার জলখাবার 
আগে খেয়েছিলাম । তিনি দেখে ফললেন, “তোর দিকে চাইতে পারছি 
না। তুই কেন এ কর্ম করলি!” আমি কাদতে লাগলুম। 

বুড়োগোপাল--আমি কাশীপুরে তার খাবারের উপর জোরে 
নিঃশ্বাম ফেলেছিলুম, তখন তিনি বললেন, “ও খাবার থাক্‌? 

বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে" 
অনেক কথাবার্ী কহিতেছেন। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি ত কিছুই 
মানতুম না।__জানেন । 

 মষ্টার__কি, রূপ টুপ? 

_ নরেন্দ্র-তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম 
না। একদিন তিনি বলেছিলেন, “তবে আসিস কেন ? 

“আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনছে নয় ।” 

মান্তার_তিনি কি বললেন ? 

নরেন্দ্র--তিনি খুব খুপী হলেন। 

পরদিন শনিবার । ৯ই এপ্রিল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর 
মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেক্ত্র ' 





পরিশিষ্ট__বরাইনগর মঠ. | ৩৮৯ 
ও মাষ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় 
বিয়া নির্জনে কথা কহিভেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর 
যত পূর্ব কথ! বলিতেছেন । নরেন্দ্র বয়স ২৪, মাষ্টারের ৩২ বৎসর । 





_ মাষ্টার-_প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে। * 
নরেজ্র-সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাহারই ঘরে। সেই 
দিনে এই ছুটি গান গেয়েছিলাম__ 


মন চল নিজ নিকেতনে । 
ংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে । 
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন। 
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥ 
সত্যগপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চল অনুক্ষণ। 
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে । 
লোভ মোহ আদি পথে দস্্যগণ, পথিকের করে সব্বন্ষ মোষণ। 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম ছুই জনে ॥ 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রীস্ত হলে তথ! করিও বিশ্রাম । 
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসী জনে ॥ 
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার | 
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে ॥ 
গান- যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥ 
তুমি ত্রিভুবন নাঁথ, আমি ভিখারী অনাথ । 
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥ 
হৃদয় কুটীর দ্বার, খুলে রাখি অনিবার। 
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥ 


৩৯০" আ্রীপ্রীরামক্ণকথামুত_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৭, ৯ই এগ্রিল 


মাষ্টার-_গান শুনে কি বললেন? 

নরেন্দ্র তাঁর ভাব হ'য়ে গিছিলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এ ছেলেটি কে? আহা কি গান! আমায় আবার আসতে বললেন । 
১  মাষ্টার_-তারপর কোথায় দেখা হলো। টা 
-.. নরেন্দ্র--তারপর রাজমোহনের বাড়ি। তারপর আবার দক্ষিণশ্বরে। 
ূ সেবার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব ক'রে 
বলতে লাগলেন, "নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ?” 

“কিস্ত এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন না।” 
মাষ্টার-আর কি বললেন? 

,নরেন্্র-তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ । মাকে 
বলেছিলাম, “মা আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব ! 
মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্য!গী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন ক'রে পৃথিবীতে 
থাকবো!” বললেন, “তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি 
আমি এসেছি, আমি কিন্তু কিছু জানি না, কলিকাতার বাড়িতে 
তোফা ঘুম মারছি। , 

মাষ্টার-__অথাৎ, তুমি এক সময়ে 71079897063 বটে, 4199176ও 
বটে, খ্লেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন ! 

নরেন্দ্র-_কিস্তু এ কথা কারুকে বলবেন না। 

[ নরেন্দ্রের প্রতি লোক শিক্ষার আদেশ ] 

নরেন্দ্র কাঁশীপুরে তিনি শক্তি সঞ্চার করে দিলেন । 

মাষ্টার_যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে 
বসতে, না? 

নরেন্দ্র-_হাঁ। কালীকে বললাম আমার হাত ধর দেখি। কালী 
বললে, কি একট! ৪1০০]. তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল। 





রর 


পরিশিষ্ট__বরাহনগরমঠ ". ৩৯১ 


“এ কথা ( আমাদের মধ্যে ) কারুকেও বলবেন ন1--07010189 
করুন ।” 

মাষ্টায়--তোমার উপর শক্তি সার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, 
তোমার দ্বারা অনেক কাজ হরে। একদিন একখানা কাগজে লহ | 
বলেছিলে, নরেন শিক্ষে দিবে ॥ ১881৭ 

. নরেক্্র_ আমি কিন্ত বলেছিলাম, আমি ও সব পারব না ). | 

“তিনি বললেন, “তোর হাড় করবে । শরতের ভার আমার কঃ 
দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে । ওর কুগ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে” 

মাষ্টার--এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে 
আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে য়াছ 
এসে বিশ্রাম করে । যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে 
মাছ এসে থাকে না। 


[ নরেক্দ্ের অথণ্ডের ঘর ] 


নরেন্দ্র-_নারায়ণ বলতেন | 

মাষ্টার তোমায় _ “নারায়ণ” বলতেন,_তা৷ জানি। 

নরেন্্রতার ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে 
দিতেন না । 

“কাশীপুরে বললেন; “চাবি আমার কাছে রইল, ও আপনাকে 
জানতে পারলে দেহত্যাগ করবে । 

মাষ্টার--যখন তোমার একদিন সেই অবস্থা হয়েছিল, না? 

নরেন্দ্র সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই, কেবল 
মুখটি আছে! বাড়িতে আইন পড়েছিলুমঃ একজামিন দেবো বলে। 
তখন হঠাৎ মনে হলো, কি করছি! 
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মাষ্টার_-যখন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন? 

নরেন্দ্র হা। পাগলের মত বাঁড়ি থেকে বেড়িয়ে এলাম ! তিনি 
. গজিজ্ঞাঁসা করলেন, “তুই কি চাস ? আমি বললাম, “আমি সমাধিস্থ হ'য়ে 
খাঁকব। তিনি বললেন “তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! 
সমাধি ত তুচ্ছ কথা! 

মাষ্টার-_ইা, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান । ছাদে উঠে 
আবার সি'ড়িতে আনাগোনা করা । 

নরেন্দ্র__কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে 
হয়? আগে ভক্তি পাকৃক। 

“আবার তারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, "ভাব ভক্তি কিছু 
'শেষ নয় ।, 

মাষ্টার_-তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল! 

নরেন্ত্র--আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি রূপ 
টুপ যা দেখেন ও সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞান! 
করলেন, “মাঠ নরেক্্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভুল ?' 
তারপর আমাকে বললেন, “মা বললে ও সব সত্য !? 

“বোধ হয় মনে আছে, “তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়া 
দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের হ্যায় ফোঁস ক'রে 
যেন ফন ধ'রে স্থির হ'য়ে শুনতে থাকেন |? 

“কিন্ত মাষ্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমাঁধ রি হলো! 1” 

মাষ্টার__এখন শিব সেজেছ, পয়সা! নোবার যো নাই। ঠাকুরের 
গল্প তে! মনে আছে ? 

নরেন্র--কি, বলুন না একবার । 

মাষ্টার--বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাঁড়ি গিছল, তারা, 


৪ 


পরিশিষ্ট_ বরাহনগর মঠ ৩৯৩ 
একটা টাঁকা দিতে এসেছিল ; সে নেয় নি! বাড়ি থেকে হাত পা ধুয়ে 
এসে টাকা চাইলে । বাড়ির লোকেরা বললে, তখন যে নিলে না? সে 
বললে, তখন শিব সেজেছিলাম--সন্যাসী-_টাকা ছোঁবার যো নাই । 

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন । 

মাষ্টার-_তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। 
তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে । 
নরেন্দ্র সাধন টাধন যা আমরা করছি, এ সব তার কথায়। কিন্তু 
39072069 ( আশ্চর্ষ্যের বিষয় ) এই যে রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা 
দেন। রামবাবু বলেন, “তাকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি? 

মাষ্টার__যাঁর যেমন বিশ্বাস সে না হয় তাই করুক । ্ 

নরেন্দ্র আমাদের তিনি সাধন করতে বলেছেন । 

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন। 

নরেন আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন । যখন খেতে 
পাচ্ছি না-_বাবার কাল হয়েছে__বাঁড়িতে খুব কষ্ট_-তখন আমার জন্য 
মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন । 

মাষ্টার--তা৷ জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম । 

নরেন্্র--টাঁকা হলো না। তিনি বললেন, “ম৷ বলেছেন, মোটা 
ভাত মোট! কাপড় হ'তে পারে । ভাত ডাল হ'তে পারে ।' 

«এতো! আমাকে ভালবাসা,_কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব 
এসেছে অমনি টের পেয়েছেন ! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ 
লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম । তার কাছে এলে আমার 
হাতে আর খেলেন না; খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। 
ভার ব্যামোর সময় তার মুখ পর্য্যন্ত উঠে আর উঠলো! না । বললেন, 
', “তোর এখনও হয় নাই ।” | 
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“এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে । বাবুরামদের বাড়িতে কিছু 
নাই বোধ হলো । যেন ঈশ্বর টাশ্বর কিছুই নাই ।” 

মাষ্টার__ঠাকুর তো বলতেন, তারও এরূপ অবস্থা এক একবার 
হতো। | 

হর্জনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বলিতেছেন_্ধন্য তোমরা ! 
রাত দিন তাকে চিন্তা করছে! !” নরেন্দ্র বলিলেন, “কই ? তাঁকে 
দেখতে পাচ্চি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই ?” 

রাত্রি হইয়াছে । নিরঞ্জন ৬পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন । 
তাহাকে দেখিয়া! মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের 
বয়স এখন ২৫1২৬ হইবে । সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন । 
নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে ( দানাদের ঘরে ) আসিয়া 
বদিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাত ৯টার পর শশী 
৬ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাহাকে শয়ন করাইলেন। 

মঠের ভাইর! নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন । 
খাছ্ঠের মধ্যে রুটা, একটা তরকারী ও একটু গুড়। আর ঠাকুরের 
যরিঞ্চিৎ সুজি পায়সাদী প্রসাদ । 
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